


কোথা আনন্দময় ! কোথ। দয়াময়! 
কোথা দুঃখীর ছুঃখ-হরণ ! আমি তোমার 
নিকট আসিয়াছি। কোথায় আনন্দের 
স্পর্শমণি! আমার & কঠিন এ মলিন এ 
সন্তপ্ত হৃদয়কে স্পর্শ কর। আমি তোমার 
অতুল্য প্রেমানন দর্শন করিয়া চির স্থুখে 
স্থখী হই। এই আমার কামন]। 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 


৮৮ 
ক 


অছৈত মতের সমালোচন| । 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর।) 


তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন 
পত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত! পরস্পরধিরো ধিনীং 
অথণ্ডং সচ্ছিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষা তে ॥” 
পরস্পর-বিরোধিশী এই ত্রিধারূপিণী 
মায়! পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ সত্বগুণ- 
প্রধান! মায় যাহ! পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর 
জগতের নিমিত্ত কারণ, তমোগুণপ্রধান! 
মায়া যাহ। পরিগ্রহ কারয়! ঈশ্বর জগতের 
উপাদান কারণ এবং রজোগুণপ্রধান। মায়! 
যাহ! পরিগ্রহ করিয়! জীব আঁবদ্যার বশী- 
ভূত, এই ত্রিধারূপিণী মায়া পরিত্যাগ 


করিয়া) এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ত্রহ্ম তত্ব- 


মমি বাক্য দ্বারা লক্ষিত হু'ন। ইহার 
পরের শ্লোকে পঞ্চদ্শী আপনার চরম 
মন্তব্য কথাটি বাহ! ব্যক্ত করিয়াছেন তাহ! 
আমি ইতিপূর্ব্ব বলিয়াছি; তাহা এই 
যে, 
*মোইয়ং ইত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাত্তদিস্বয়োঃ | 
ত্যাগেন ভাগক্বোরেক আশ্রয়ো লক্ষাতে যথা ॥ 
্ায়াবিষ্থে বিহায়ৈবসুপাৰী পরজীবয়োঃ | 
. সথওুং নচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥” 
«মেই এই কালিদাস” এই বাক্য 
হইতে মেই এবং এই ছাড়িয়া! দিয়! যেমন 





১৪ কজ, ৬ ভাগ 





লেই।এই-বর্জিরিত কেবলমাত্র কালিদ্রানকে 
লক্ষ্য কর! হয়, তেমনি ঈশ্বর এবং জীবের 
মধ্যবত্ঁ এশীশক্কির প্রভাব যাহা! এ-পারে 
জীবের অবিদ্যারূপে প্রাছুক্ভূতি হয় এবং 
ও-পারে ঈশ্বরের মায়-ন্ূপে প্রকটিত হয়, 
তাছ। ছাড়িয়। দিয় এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ 
ব্রহ্ম তত্বমমি বাক্য দ্বারা লক্ষিত হ'ন। 
এই গেল অদ্বৈতবাদীর মতানুষায়ী জীব- 
ব্রহ্ষমের এক্য। এখন যোগশাস্ত্রের প্রণেতা 
পাতঞ্জল জীবেশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে করূপ 
মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখ। 
যাকৃ। 

পাতগ্রলের যোগশান্ত্রে ঈশ্বর-বিষয়ে 
দিব্য একটি সূত্র বিন্যস্ত আছে) তাহ' 
এই )-- 

“তত্র নিরতিশয়ং সর্ধজ্ঞবীজং* 

ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বরেতে সব 
ত্বের বীজ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত ॥ “ঈশ্বর 
বর্বজ্ঞ” এই কথ। বলিলেই হইত, তাহ। 
বলিয়। “ঈশ্বরেতে সর্ববজ্ঞত্বের বীজ প; 
কাষ্ঠা প্রাপ্ত” এরূপ দ্বুরাইয়া৷ বলিবা॥ 
তাৎপর্য কি? বিশেষ একটু তাৎপর্ধ্য 
আছে ;--তাহা৷ এই যে, জীবেতে সর্বজন 
শবীজ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে-_ঈশ্ব- 
রেতে সর্ববজ্ঞত্ব পরাকাষ্ঠা বিকমিত রহি- 
য়াছে। পজীবেতে সর্ববজ্ঞত্ব বীজভাবে 
অবস্থিতি করিতেছে” ইহার অর্থকি? 
ইহার অর্থ এই যে,জীব যদ্দিচ সর্বজ্ঞ নহে, 
তথাপি তাহার জ্ঞান সাধন-দ্বার| ক্রেমে 
ক্রমে বিকাশ প্রাণ্ড হইয়। সর্ববজ্ঞত্বের 
নিকটবন্তা হইতে পারে। জীবে সর্ব" 
জ্ঞত্বের বীজ রহিয়াছে কিন্তু ঘে বীজের 
সম্যক বিকাশ নাই বলিয়া জীব মর্ববজ্ঞ 


| নহে। ঈশ্বরেতে সর্ববজ্ঞত্বের বীজ পার 


পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত বলিয়া তিনিই কেবল 
সর্বজ্ঞ। টাকাকার ভোজরাজ এঁ সূত্রের 


শীত | 
ঘেরূপ তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা! করিয়াছেন তাহ! 
এই চস 
প্দৃ্ভা হি অণুস্বমহত্াদীনাং ধর্্ানাং 
মাতিশয়ানাং কাষ্ঠা প্রাপ্ডিঃ” অণুত্ব মহত্ব 
প্রভৃতি (অর্থাৎ ছোটত্ব বড়ত্ব প্রস্ভৃতি) যে 
কোনো ধর্মের নৃানাধিক্য সম্ভবে তাহারই 
পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি কোথাও না কোথাও 
দেখ। যায়; কিরূপ? না প্যথা পরমাণে 
অণুত্বপ্য আকাশে চ পরমমহত্ত্বপা” যেমন 
পরমাণুতে অথুত্বের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত এবং 
আকাশে মহত্বের পরাকষ্ঠা-প্রাপ্তি । “এবং 
জ্ঞানাদয়োহ পি চিত্তধন্মীস্তারতম্েন পরি- 
দৃশ্যমানা ক্ষচিন্িরতিশয়তামাপাদয়ন্তি__ 
যত্র চৈতে নিরতিশগনাঃ স ঈশ্বরঃ1৮ এইরূপ 
নাদি চিততধশ্মী যাহ! কোথাও বা অল্প 
'মাণে, ৫কোথাও বা অধিক পরিমাণে 
হয়, তাহ! অবশ্য কোথাও না কো- 
৪ পরাকাষ্ঠ। পর্ণত। প্রাপ্ত হইয়াছে-__ 
হাতে জ্ঞানাদি ধর্ম পরাকাষ্ঠা পূর্ণতা- 
বাপ্ত তিনিই ঈশ্বর ।” ঈশ্বরেতে সর্ববজ্ঞত্বের: 
বীজ পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত” ইহার অর্থ এখন | 
বুঝা €গল ; তাহা! এই যে, ঈশ্বরেতে যে 
জ্ঞান পরিপুর্ণূপে বিদ্যমান__জীবেতে 
সেই জ্ঞান বীজভাবে অবস্থিতি করিতেছে। 
পাতগ্রলের এই সিদ্ধান্তটির উপরে যদি 
পঞ্চদশীর প্রদর্শিত ভাগত্যাগ-লক্ষণ| (কিন! 
বিবেকপদ্ধতি (০45৪) প্রয়োগ কর! যায়; 
অর্থাৎ জীব-ড্ঞানের বীজ্র ভাব এবং এশ্বরিক 
জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ-ভাব, এ ছুই কথার 
উল্লেখ না করিয়া যদ্দি “উভয়েরই জ্ঞান 
আছে” এই বৃতান্তটির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ 
ফর! যায়, তবে তাহ! হইলেই দাড়ায় যে, 
জ্ঞানের সত্ামাত্র জীবেশ্বউরর এক্য-স্থান। 





অদ্বৈত মতের সমালোচনা 
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পাঈয়াছে ; কেননা' জ্ঞাত সত্য হইতে 
অজ্ঞত সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই 
সত্যান্বেষণের সর্বের্বোৎকৃষ্ট প্রণালী । কিন্তু 
তিনি কেবল-মাত্র বিবেক-পন্ধতি (ইংরাজি 
ভাষায় যাহাকে বলে 7:০০9৪৪ 01%081)815 
কেবল-মাত্র পেই বিবেক-পদ্ধতি) অবলম্বন 
করিয়। চলাতে শন্বিতের নিগুণ একে 
(৮০5৮০ আগতে) আটক পড়িয়া আরস্ত- 
স্থান হইতে এক পদও অগ্রসর হইতে 
পারেন নাই। কান্টের প্রদর্শিত ০০৪15৮০ 
199৫9798৮ এবং 85০৮896০ 19৫£599% ছু 
য়ের প্রভেদ ধাহার অবগত আছেন উ।- 
হার! বলিবা-মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, 
বিবেক পদ্ধতি অনুলারে, ৪০558 পদ্ধতি 
অনুমারে, জ্ঞানে যাহা পূর্ব্ব হইতে আছে 


। তাহাকেই ০কবল মার্জিত কর! যাইতে 


পারে কিন্তু জ্ঞান-পথে অগ্রসর হওয়া যাঁ- 
ইতে পারে না, জ্ঞানের আয়রৃদ্ধি কর! যাঁ- 
ইতে পারে না। পঞ্চদশী বিবেক-পদ্ধ- 
তির জলাশয়ে সম্িৎকে স্নান করাইয়। 
তাহার গাত্র-হইতে এঁশী শক্তির প্রভাব 
মার্জন করিয়া ফেোলিতে চেষ্ট। করিয়া- 
ছেন ;--এট!। তিনি দেখেন নাই যে, ম- 
ম্বিতের গাত্র হইতে অবিদ্যা মার্জ্রন কর! 
যেমন আবশ্যক, বিদ্যা দ্বার! সম্বিতের 
পুষ্টি মাধন করাও তেমনি আবশ্যক । স- 
শ্িংকে যেমন আসান করানে! আবশ্যক, 
তেমনি তাহাকে আহার দান করাও আব- 
শ্যক। মনকে এরূপ প্রবোধ দিলে চলিবে 
ন। যে, অবিদ্য। ঝাড়িয়া ফেলার নামই 
বিদ্যা উপার্জন কর; কেনন! ইহা সক- 
লেরই জান1 কথ! যে, মরীচিকায় জল-ভ্রম 
ঘুচিয়া গেলেও-_অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেও-_ 


পঞ্চদশী মূল সত্যের অন্বেষণে বাহির মরীচিকা-সম্বন্ধে বিদ্যা-উপার্জজনের অনেক 


হুইয়! সন্দিৎ হইতে খাত্রারস্ত করিয়াছেন 


অবশিষ্ট থাকে । মরীচিকা দেখিলেই 


ইছাতে ভাহার খুবই বিচক্ষণতা। প্রকাশ পথিকের জল-ভ্রম হয়) কিন্তু সে যখন 


৪৯ তন্বোধন। পাত্রিক। তি 


পাপা ৬. স্পাপাশাশ্তীতা বি 











দৃশ্যযান জলাশয়ের মিকটে অগ্রসর হইয়া, 1৭491574981 পাতগ্জল বলিতেছেন 
দেখে যে, কোথাও জলের নাম-গন্ধ ও নাই, ৪90 8১919 ৪11 10. 9১৮০1 ঈশ্বর ? তিনি বলি- 
তখন তাহার সে ভ্রম ঘুচিয়া যায়. তেছেল যে, 
আবিদ্যা ঘুচিয়। যার ; বিদ্যা ঘুচিয়াগে- . *“ম এষ পৃর্ববেষামপি গুরুঃ কালেনান” 
লে--মরীচিকা-বিষয়ে তাহার বিদ্যার বচ্ছেদাৎ” ঈশ্বর পূর্ব পূর্বব আচাখ্য দিগেরও 
কিছু দাত্র আত্ব-বৃদ্ধি হয় না।. সে কেবল গুরু যেহেতু তিনি কাল দ্বারা পরিচ্ছিম 
এইটুকু মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে, মরী-. নহেন। পক্দশী বলিতেচছেন ঘে, সাম্িৎ 
চিক। জল নহে) তা বই-_মরীচিকা। যে, হইতে আবিদ্য। ধৌত করিয়। ফেলিতে হ- 
পদার্ঘট! কি, তাহা তাহার স্বপ্রের অগো- | ইবে) পাতগ্জল বলিতেছেন যে, তদ্ধাতীত 
চর। দৃশ্যমান জগৎ আমাদের চক্ষে যে- সন্বিৎকে বিদ।া-দ্বারা পারপুষ্ট কারতে 
ন্প প্রাতভাত হইতেছে তাহ! তাহার স্ব"; হইবে) এবং তাহার প্রকৃষ্ত উপায় ঈশ্বর- 
রূপগত ভাব নহে ইহা জানিতে পারা"র  প্রথিধান। টাকাকার ভোজরাজ “ঈশ্বর 
নামই অবিদ্যা ঘুচিয়া যাওয়া-_ভ্রম ঘুচিয় : প্রশিধান” কথাটির তাৎপর্য যেরূপ ব্যাখ্যা 
যাওয়।। আর সেই দৃশ্যমান জগতের ৷ করিয়াছেন তাহা এই ;ঈশ্বর-প্রণিধা 
অভ্যন্তরে এঁশীশক্তি কিরূপে কার্ধ্য কি? না “তত্র তক্তিবিশেষঃ* ঈশ্বরে 
করিতেছে তাহা৷ জানিতে পারা”্র নামই. বিশিরূপ ভক্তি। দবিশিষ্টমুপাস 
বিদ্যা। তাই আমরা বলি যে, বন্থিৎ  বিশিষ্টবপ উপালনা “সর্ববক্রি়ণা? 
হইতে পূর্বেবাক্ত অবিদ্যা ঝড়িয়া ফেলি- : তত্রার্পণং* তাহাতে মমস্ত কর্টের সমপ 
বার সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত বিদ্যা দ্বার! | “বিষয়-্থুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্‌ সর্ধ্বাঃ্জিঃ 
তাহার পুষ্টি সাধন করা আবশ্টাক। 9৮ ; স্তত্মিন্‌ পরমণ্ডরো৷ অর্পয়তি” বিধয়-নধা 
৬ কৃত ৪১ দর্শনের অনুবাদের উপ- | ফল ইচ্ছা না করিয়া সমস্ত কণ্্র সেই পরম 
ক্রমণিকার একস্থানে এইরূপ লিখিত: গুরুর প্রতি নিবেদন করিয়া দেওয়া” 
আছে ;__ “ততপ্রশিধানং” ইহারই নাম প্রণিধান। 
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তিকে তন্ন তন্ন করিয়! জ্ঞানে আয়ত্ত কর। 
বাঁছিরের দুর্দান্ত প্রকৃতি উনবিংশ শতা- 
ব্বীর এত পোষ মাঁনিল কিসে? উনবিংশ 
শতাব্দী সাংখ্যের এ বচনটি শিরো ধার্যয 
করাতে ! উনবিংশ শতাব্দী যদি দেশ্বর- 
খ্য পাতঞ্জলের বচন শিরোধার্ধ্য করিয়া 
_পরমগ্ডরু পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিত, 
তবে অন্তরের প্রকৃতিও এরূপই তাহার 
পোষ মানিত। েশ্বর-সাংখ্য পাতগ্জাল 
বলেন যে,ঈশ্বর পুর্ব পূর্বব আচার্ধ্যদিগেরও 
গুরু) তিনি আবহমান কাল মনুষ্যমণ্ড- 
লীকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়] আমিতেছেন ব- 
লিয়। তাহারই গুণে মনুষ্য জ্ঞানী হুই- 
ঘাছে ; নহিলে, শুধু কেবল সন্ধিৎ মাজা- 


শসা করিয়! কেহই বিদ)1 উপার্জনেও সমর্থ । 


'য় না প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তি- 


াভেও সমর্থ হয় না। পঞ্চদশীর গ্রস্থকাঁ-। 


কে যদি তাহার দশ বতপর বয়সে হিংঅ- 
জন্তরহিত, নান! স্থখাদ্য ফল-রুক্ষ-শোভিত, 
একটি জনশূন্য উপদ্বীপে ছাড়িয়া দেওয়া 
যাইত, তাহা হইলে ভীহার সম্মিৎ এখনে! 
যাহ! তখনও তাহাই থাকিত কিন্তু তাহা! 
হইলে তিনি পঞ্চদশী প্রণয়ন করিতে 
পারিতেন না। তাহ। হইলে তাহার সম্থিৎ 
সন্িৎমাত্রই থাকিয়! যাইত --জীবেশ্বরের 
এক্যস্থান. মাত্রই থাকিয়া যাইত, তথ! 
হইতে তিনি একপদও জ্ঞান-পথে অগ্রসর 
হইতে পারিতেন না। অতএব সম্থিংকে 
যেমন মাজিয়া ঘলিয়া অবিদ্যা হইতে 
নিমুক্ত করা আবশ্যক--তেমনি তাহাকে 
ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত জনসমাজের সাধুসঙ্গের প্র- 
ভাব দ্বার1, ঈশ্বরানুগৃহীত পুরাতন আচার্ধ্য- 
দিগের উপদেশ দ্বার! এরং ঈশ্বরের উপা- 
গনা-লব্ধ প্রসাদ-সন্ঘল দ্বারা পরিপুষ্ট করা 
াবশ্ঠক। জ্ঞানের পরিশোধন যেমন আব- 
ষ্ঠক--পরিবর্ধনও তেমনি আবশ্মক। শা- 





৪৯ 


স্তরের মতামত সংক্ষেপে বলিলাম; এমন 
তৎ তৎ বিষয়ে আমার বুদ্ধিতে আমি যাহা 
বুঝি তাহ। দ্রুতগতি বলিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ 
করি। কেন না, আমার কাণের কাছে 
আমার সম্বিৎ ক্রমাগত ফুদলাইতেছে 
"গতা৷ বহুতর! ত্রাতঃ স্ব্না তিষ্ঠতি শর্কারী।” 
জীবেশ্বরের মধ্যে পাতগ্জলের প্রদর্শিত 
গুরুশিষ্ের সম্বন্ধ হইতে যাত্রারস্ত করাই 
আমি শ্রেয় বিবেচনা করিতেছি । গুরু 
যখন শিষাকে জ্ঞানৌপদেশ করেন, তখন 
তিনি দেয়ালকে জ্ঞানোপদেশ করেন না" 
আপনারই মতন একজন জ্ঞানবান্‌ মন্ু- 
ষ্যকে জ্ঞানোপদেশ করেন। মনে কর 
যেন রসায়ন-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য 
শিষ্য গুরুর নিকটে গমন করিলেন । এ- 
মন অনেক বিষয় আছে যাহা! গুরুও যেমন 
জানেন শিষ্যও তেমনি জানেন। গুরু এবং 
শিষ্য উভয়েই জানেন যে, জল তরল 
পদার্থ। এই গোড়ার বিষয়টিতে গুক এবং 
শিষ্য উভয়েরই জ্ঞানের এঁক্য রহিয়াছে 
কিন্তু এই গোড়ার এঁক্য স্বতত্ত্র, আর, শে- 
ষের এঁক্য স্বতশ্ত্র। গোড়ার এঁক্য শিষ্যের 
যাত্রারস্তস্থান_-শেষের এঁক্য শিষ্যের গম্য 
স্থান। জলের মূল উপাদান সম্বস্বীয় সমস্ত 
তত্ব গুরু যেরূপ জানিতেছেন, শিষ্য যখন 
ভাহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়! 
সেইবপ জানিবেন, তখন গুর এবং শিষ্যের 
মধ্যে ইতিপূর্বোক্ত গোড়ার এক্য ব্যতীত 
নৃতনতর আর এক প্রকার এঁক্য আবিভূতি 
হুইবে। ইহাকেই আমি বলিতেছি শে- 
যের এক্য। জল তরল পদার্থ এ বিষয়ে 
গুরুশিষ্যের জ্ঞানের এঁক্য পূর্বব-হইতেই 
আছে; কিন্তু জলের মূল উপাদান অক্জন 
এবং উদজন বায়ু; সেই ছুই বায়ু উপযুক্ত 
পরিমাণে মিঙিত করিয়। তাহার মধ্যে 
তাঁড়িত দঞ্চার করিলে জল উৎপন্ন হয়? 


এ ক, ৬ ভাগ 








ইত্যাদি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব-বিষয়ে 
গুরুশিষ্যের জ্ঞানের এঁক্য পুর্বে ছিল নাঁ_ 
শিক্ষার পরিচালনা-দ্বার! তাহ! নুতন আবি- 
ভূতি হইল। এই শেষের এক্যই সাধনের 
বিষয় । গোড়ার এঁক্য সাধনের পূর্ব্ব হই- 


তেই আছে । গোড়ার এঁক্য হইতে ঘাধক " 


যাত্রারস্ত করেন, এবং সাধন-দ্বারা শেষের 
এঁক্যে উপনীত হ'ন। যদি গুরদকে বল! যাঁয় 
যে, তুমি তোমার বেশী জ্ঞান ছাড়িয়া 
দেও, আর, শিষ্কে বল! যায় যে, তুমি 
তোমার বেশী জানিবার ইচ্ছা ছাঁড়িয়! 
দেও; আর, সেইরাপ রফার প্রস্তাবে ঘদ্দি 
উভয়েই সম্মত হন; তবে গোড়ার এঁক্য 
যাহ! উভয়ের মধ্যে গোড়া হইতেই আছে, 
তাহাই থাকিয়া যায়-_-শেষের এঁক্য 
অনেক হাত জলের নিচে পড়িয়া! যাঁয়। 


গোঁড়া'র এক্যের নিজের বেশী কোনে। 


মূল্য নাই। গোড়ার এঁক্যস্থানটির তখনই 


৩০1৪০ হাঁজার বহুনর ধরিয়া! এই যে রাশি 
রাশি বিদ্যাধন নগর পল্লীর পুস্তকালয়ে 
স্তপাকার করিয়া সাজাইগ়া রখিয়াছে-_ 
তাহা সর্ববন্ত্ব-ভাগুরের এক কোণের 
একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণারও যোগ্য নহে। 
গোড়ার এঁক্য সমস্ত জগতের সমস্ত 
বস্ত্র মধ্যে আছে; প্রস্তর পাষাণ এবং 
উদ্ভিদের মধ্যে আছে) উত্ভিদ্‌ এবং জী. 
বের মধ্যে আছে; জীবন্বন্ত এবং মন্ুষ্যের 
মধ্যে আছে; মনুষ্য এবং দেবতাদিগের 
মধ্যে আছে; দেব মনুষ্য পশু পক্ষী তরু- 
লতা প্রস্তর পাষাণ এবং স্বয়ং ঈশ্বর_-সক- 
লেরই মধ্যে আছে, ইহ! কেহই অস্বীকার 
করিতে পারেন না,-কেননা সমস্ত জগৎ 
এক অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের স্থষ্টি। কিন্ত মনুষ 
অনন্ত কাল জ্ঞানশিক্ষ! করিয়। দর্ব্বজ্ক, এবং 
শক্তি উপার্জন কবিয়া সর্বশক্তিমান ন 


 হুইলে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের শেষে. 


সার্থকতা হয় যখন শিষ্যের জ্ঞান সেই- 
খান-হইতে খাত্রারস্ত করিয়া গুরুর উন্নত | 
জ্ঞানের সহিত উত্তরোত্তর ক্রমশই ঘনিষ্ট ! 


এক্য-সৃত্রে নিবদ্ধ হইতে থাকে। গুরঃ 
যদি একজন সামান্য পাঠশালার গুরু মহা- 
শয় হ'ন, তবে শিষ্য হয় তে। পাঁচ বৎ- 
সরের মধ্যেই গুরুর সমস্ত বিদ্যা আত্ম- 
সাৎ করিয়! ভীহার ন্যায় পণ্ডিত হুইয়! 
উঠেন। পক্ষান্তরে গুরু যদ্দি একজন দেশ- 
বিখ্যাত মছা-পঞ্ডিত হু'ন, তবে শিষ্য হয় 
তো ত্রিশ বৎসর ধরিয়া! তীহার সেবা 
সৃজীব। করিলেও তাহার বিদ্যার তল 
জীকড়িয়া পান না। ইহাতে স্পঙ্টই 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুরু যেখানে অ- 
সীন মহান্‌ সর্বজ্ঞ পুরুষ, শিষ্য সেখানে 
কোনে নির্দিষ্ট কালের মধ্যেই গুরুর 
জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়। তীহাঁর সহিত সমান 
হইতে পারিবেন না। মগুষ্য-মগ্ুলী 


এঁক্য সংস্থাপিত হইতে পারে ন1। সম্থিৎ- 
বূপী জ্ঞান-জ্যাতি জীবেশ্বরের এবং অমস্ত 
জ্ঞানবান্‌ জীবের গোড়ার এঁক্য-স্থান ইহা 
আমি পঞ্চদশী গ্রস্থকারের জহ্িত এক- 
বাক্যে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু তাহার 
সঙ্গে আগি এই আর একটি কথা ন1 বলিয়। 
ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না যে, ঘেই 
গোড়ার এঁকাস্থান হইতে যাত্রারস্ত করিয়া 
ঈশ্বরের অহান্‌ গম্ভীর জ্ঞান প্রেম এবং 
ইচ্ছার সহিত আমাদের জ্ঞান প্রেম এবং 
ইচ্ছার এঁক্য ক্রমশই ঘনীভূত করিতে 
হইবে এবং দেই সঙ্গে সহযাত্রীদ্দিগের 
সহিত এক্য ঘনীভূত করিতে হুইবে। 
আমাকে যদি আপনার]! জিজ্ঞ/সা! করেন 
যে, তুমি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী, তবে 
তাহার উত্তরে আমি এই বলিব যে, গ্রথ- 
মতঃ জীবেশ্বরের মধ্যে গোড়ার এঁক্য সর্ব্বা- 


1 বঙ্থাতেই অটল রহিয়াছে এবং অটল 


পা 


প। 





দ্বিতীয়তঃ জীবেশ্বরের মধ্যে শেষের এঁক্য 
কম্সিন্কীলেও ছিল না- এখনও নাই-_ 
এবং ভবিষ্যতেও সংঘটনীয় নহে ; কেন ন! 
কোনো জীবই সর্বজ্ঞ এবং সর্ববশক্তিমান্‌ 


ছিল না, হয় নাই, হইবে না। এই বিষয়ে 


আমি দ্বৈতবাদ্দী। তৃতীয়তঃ প্রতোক 
জানবান্‌ জীবের এন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান এবং 
ব্রক্মানন্দের বীজ যাহ! নিছিত আছে, 
তাহাই জীবেশ্বরের গোড়া'র এঁক্স্থান ;- 


ঈশ্বরৌপাসনারূপ ক্ষেত্রকর্ষণে এবং ঈশ্ব€ : 


রের প্রসাদ-রূপ বারি-বর্ষণে ৫দই বীজ 
উত্তরোভ্তর ক্রমে বিকাশ পাইতে থাকে)_ 
ঘতই বিকাশ পায়, সাঁধক ততই ঈশ্বরের 
এশ্বরধ্য এবং সৌন্দর্ধ্য__জ্ঞানে উপলব্ধি 
করে-_-প্রেমে উপভোগ করে, এবং যত্্ে 
আত্মসাৎ করিয়া ধর্মমভৃষণে ভূষিত হয়। 
এইরূপ গোড়ার এঁক্য হইতে যাত্রারস্ত 


করিয়! সাধক ঈশ্বরের সহিত গা-হইতে । 


গাটতর এঁক্য-বন্ধনের দিকে অগ্রসর হয়__ 
উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে সমৃখান 
করে--গভীর হইতে. গভীরতর অন্তরে 
নিমগ্ন হয়। এই বিষয়ে আমি দ্বৈতা- 
দ্বৈতবাদদী। ইহার উপরে যদি আপনার! 
আমাকে জিজ্ঞাপ| করেন যে, ঈশ্বর জীবকে 
আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়! 
না রাখিয়। কি জন্য সংসারে প্রেরণ করি- 
লেন, তবে তাহার উত্তপ্নে আমি বলি এই 
যে, জীবেশ্বরের মধ্যে জ্ঞানের বিশ্বগ্রাতি- 
বিদ্ব এবং প্রেমের আদান প্রদানই স্থষ্টির 
উদ্দেশ্য । জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্কৃত না 
হইলে কে ঈশ্বরের অনন্ত এশ্বধ্য এবং 
পৌন্দরধ্য উত্তরোত্বর-ক্রমে জ্ঞানে উপলন্ধি 
করিবে, প্রেমে উপভোগ করিবে, এবং 
যে উপার্জন করিয়। ধর্মাভৃষণে ভূষিত 
হইবে? এই মহৎ উদ্দেশ্য ঘাধনের জন্যই 


ঃ রামাবতারের অভিব্যক্তি 
তা 
থাকিবে_-এ বিষয়ে আমি অদ্বৈতবাদী। | ঈশ্বর সৃষ্টিকে জড়-্বারা একসেটে করি- 





৪৮. 
৪৩ 


রা 


লেন, এবং জীবচৈতন্-দ্বার! দোৌঁমেটে 
করিলেন। জীব ব্যতিরেকে অপরিপীম 
ব্রঙ্মা্ড এবং তাহার প্রীসৌন্দর্ধ্য খাকিলেই 
বাকি আর ন। থাকিলেই বা কি-_-ভাহ। 
থাক! নাথাকা ছুইই অবিকল সমান। 
অতএব অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাগ এবং দ্বৈতা- 
দ্বৈতবাদের বাঁদবিতণ্ডা বাদে আমার 
মতের সরাংশ কি যদি অপনার! আমাকে 
জিজ্ঞগা করেন তবে তাহা সংক্ষেপে 
এইঃ_. 

নিত্য সত্য পরমাত্মা! ব্রহ্ম অদ্িতীয় | 

জ্ঞানে দৃশ্য, প্রেমে ভোগ্য, যছ্থে লতনীয় ॥ 

তাহারে পৃজিয়া, জীব, দে করি ধ্যান, 

সুখিয়া তাহার কার্ধ্য, লতয়ে কল্যাণ ॥ 


রামাবতারের অভিব্যক্তি । 
২১ শপ্রস্তাব। 
যুদ্ধকাণ্ড। 


হনুমান সীতাপ্রদত্ত জভিজ্ঞান লইয়! 

৷ লঙ্কা হইতে প্রত্যারৃস্ত হইলে রামচন্দ্র 
৷ নিতাত্ত উদ্মনা হইয়া উঠিলেন। কপি- 
। রাঁজ স্থুপ্রীব তীহাকে সান্তনা দিয়া কহি- 
' লেন বীর ! তুমি সর্বনীশক অবগাদ পরি- 
ত্যাগ কর; সমুদ্রবক্ষে লেতুবন্ধন করিয়া 
| যেরূপে লঙ্কা নগরীতে হুথনঞ্চার লাঁভ 
হইতে পারে তাহার উপায় অবধারণ কর । 
রাম স্বীকৃত হইলেন । শান্রুর অন্তর্ববল 
জিজ্ঞাসিলে হনুমান উত্তর করিলেন, লক্কা- 
পুরী হস্তী অশ্ব রথে পরিপূর্ণ, চতুর্দিকে 
ছুরলভব্য প্রাচীর, অর্গলযুক্ত প্রকাণ্ড চারিটি 
দ্বারে প্রস্তর শর ও যন্ত্রাসভ্জিত অ- 
খ্য লৌহময় হ্ৃতীক্ষ শতদ্্রী সংগৃহীত । 
প্রত্যেক দ্বারে যন্ত্রলম্ঘিত এক একটি বি- 
স্তীর্ণ সেতু নজ্রকুস্তীরপরিপূর্ণ পরিখার 






সত মা 
উপরিদেশে সমাহিত থাকিয়া প্রতিপক্ষের 
সৈন্যকে যন্ত্রবলে অগাধজলে নিক্ষেপ 
করে। রাক্ষপরাজ যুদ্ধার্থী কিন্তু ধবীর- 
স্বভাবও সাবধান) শ্বয়ংই সতত সৈন্যপর্ধ্য- : 
বেঞ্ষণ করেন | সৈন্যগণ রাজভক্ত, খড়গ 
চর্ঘমশূলধারী ও তাহাদের মধ্যে আবার 
অগণ্য রথী ও অশ্বারোহী । আহি লঙ্কার 
সেতু ভগ্ন ও পরিখা পুর্ণ করিয়া দিয়! 
আসিয়াছি, মমস্ত পুরী ভল্মপাৎ ও প্রাকার : 
ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যে | 
কোন উপায়ে হউক সমুদ্র পার হইতে ৷ 
পারিলেই রাঞ্ষদকুল বিনির্শুল হইবে। 
বানরসৈনা নিজ্তান্ত হইল। নীল: 
পথপরীক্ষার্থ অগ্রযায়ী হইল এবং যাহাতে । 
বিপক্ষের! বিষ সংযোগ দ্বার! গন্ভব্যপথের 
ফলমূল দুষিত করিতে ন1 পারে, তৎুবিষয়ে 
সাবধান হইল) কেহব| অরণ্যে গিয়া] 
বিপক্ষের গুপ্ত সৈনা অনুসন্ধান করিতে 
লাগিল। এইরূপে ক্রমে তাহারা সমুদ্র- 
তীরে উপনীত ভইয়1 ক্বন্ধাবার স্থাপন 
করিল। দেখিল ভীষণ বারিধি প্রচণ্ড 
বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হুই- 
তেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, 
চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত থাঁকিয়! অন- 
বরত ফেন উদগার পূর্ধবক যেন হাস্য 
করিতেছে ও তরঙ্গবশে অবিরাম নৃত্য 
করিতেছে। 
রাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বি- 
লাপ করিতে করিতে কহিলেন, দেখ, 
আঁমি জানকীর সহিত এক পৃথিবীতে 
আছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট; বলিতে 
কি জানকী জীবিত আছেন এই প্রাবো- 
ধেই আামি প্রাণ ধারণ করিতেছি । হায়! 
কবে জামি যুদ্ধে জয়ী হইয়া জানকীকে 
দেখিতে পাইব। 
এদিকে রাক্ষদরাজ এক হনুমানের 











১৪ কথ, ৩ ভাগ, 


বলদর্প সন্দর্শনেই যাঁর পর নাই চিস্তিত 
হইয়] শ্রেয়ঃকল্প নিদ্ধারণার্থ রাক্ষদদভা 
আহ্বান করিলেন । রক্ষোকুল সমবেত 
হইল, সকলকেই যুদ্ধ-প্রয়াসী দেখিয়া বি- 
ভীষণ সবিনয়ে রাক্ষপরাজকে নিবেদন ক- 
রিল, মহারাজ! সাম দান ভেদ এই ত্রিবিধ 
উপায়ে থে কার্য্যসিদ্ধি না হয়, ততপক্ষেই 
যুদ্ধব্যবস্থাণ নির্দিষ্ট | রাম প্রমাদী নছেন ঘে 
তোমর! তাহাকে আক্রমণের ইচ্ছা! করি- 
তেছ। মীতাঁকে নির্ব্বিধাদে রামহস্তে 
প্রত্যর্পণ কর, বৃথ! অধর্ধাযুদ্ধে প্রবৃন্ত হইও 


1 না। রাবণ! তুমি আমার ভ্রাতা, আ- 


মার এই হিতকর অনুরোধ রক্ষা কর। 
কিন্ত দশগ্রীব সর্বভূতাপহারী কালপাশে 
বদ্ধ হইয়াছিলেন, বিভীষণের বাক্য তী- 
হার নিকট বিষবৎ, প্রতীত হইল । ফলত, 
রাক্ষলরাঁজ নির্মম কঠোর বাক্যে বিভী- 


। ষণের অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । বিভীষণও 


বর্ধাপরিছিত চারিজন অন্ুুচর সহ রাঁক্ষদ- 
পুরী পরিত্যাগ করিয়! শুন্যপথে সমুদ্রের 
উত্তর পারে রামশিবিরে উপনীত হুইয়! 
নিজ পরিচয় প্রদানে রামের মহিত মৈত্রী 
স্থাপন করিলেন। 

বিশ্বকর্মার পুত্র নল.উৎসাহের সহিত 
সেতু-নিন্্াণে প্রন্বন্ত হইলেন। বানরের! 
অরণ্য হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ আকর্ষণ করিয়। 
আনিল ও হস্তিপ্রমাগ পাষাণ পর্ববত 
সকল উৎপাটন পূর্ববক যন্ত্রঘোগে বহন 
করিতে লাগিল। কহ স্তদীর্ঘ সেতুর 
অবক্রভাব রক্ষা করিবার জন্য সুত্র, কেহ 
বা মানদণ্ড গ্রহণ করিল। 'আচিরে সেতু 
বিনির্ম্িত হুইয়! অন্তরীক্ষে ছায়াপথের 
ন্যায়-_-মহাপাগরের সীমস্তের ন্যাঁয় শোভা 
পাইতে লাগিল। রামও ব্যুহরচন! করির! 
অতিবেগে সসৈন্যে সমুদ্রের পরপারে 
উত্তীর্ণ হইলেন । 








বানরসৈন্য লঙ্কা অব /। | 
রাক্ষপগ্রণ দ্বিগুণ বিধানে ছ্বাররক্ষার বস্থা 
করিল! বানগেরা তৃণকাষ্ঠপাযাচ। স্বচ্ছ- 
দলিলবাহী পরিখা পুর্ণ করিতে প্রত্বত্ 
হইল; ছুইপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। | 

দ্িবাবগানে আবার নিশাযুদ্ধ | ৮৭ 
_. বাম লক্ষণ ইন্দ্রজিত-পরিত্যক্ত অমোঘ 
নাগপাশে বদ্ধ হইলেন । চারিদিকে হাহা- '. 
কার পড়িয়া গেল।; কিন্তু গরুড়ের কৃপায় 
তাহারা সংজ্ঞ! লাভ করিলেন, ব্রণমুখ শু 
হইয়া! গেল। এই কালব্যাপী মহাসমরে 
অবিরাম যুদ্ধরূপ সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলন : 
হইতে লাগিল। শরাঁনন-জ্য| এ নঙ্গীতের 
বীণা, হন্যমান সৈন্যগণের কণ্ঠনলী-নিঃ- 
স্থত হিন্কা তাল, মাতঙ্গগণের বৃংহিতরবই 
মঙ্গীত। রাক্ষপক্ষ হইতে একে একে 
মহারথী ধুতরাক্ষ, বজদং্্র, অকম্পন, প্রহস্ত 
বিনষ্ট হইলে রাবণ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অব- 
তীর্ণ হইলেন। তুমুল রণ আরম্ভ হইল 
রাবণপ্রেরিত শক্তি-তশেল লক্ষমণ-শরে দি - 
গত হইয়াও মহ।বেগে লক্ষমণের বিশাল 
বক্ষে বেশ করিল। লক্ষণ মুচ্ছিত“হইয়। 
পড়িলেন। রাবণ তাহাকে নিজ ভূজপঞ্জরে 
গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু 
উত্তোলন করিতে ন। পারিয়া তিনি যে 
বিষুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহ! স্মরণ ক- 
রিলেন। কিন্তু লক্ষণ যদিও শক্রগণের ! 
অগ্রকম্প্য তথাপি হনুমানের সখিত্ব ও 
ভক্তি নিবন্ধন অত্যন্ত লঘুভার হইলেন। 
হনুমান তাহাকে রামের নিকট আনয়ন 
করিলেন, লক্ষ্মণ আপনাকে বিষুঃর অংশ 
জানিয়। নীরোগ হুইলেন। 

আমর! বাল্মীকি-রাময়ণের যুদ্ধকাণ্ডের 
যতদূর আলিয়াছি,তাহার মধ্যে ৫৯অধ্যায়ে 
লক্ষণের দেবস্ সম্বন্ধে এই ষামান্য উল্লেখ 
দেখিতে পাঁই। এখানে আছে লক্ষ্মণ বিষুঃর 











(র অভিব্যক্তি 


৪৫ 
মংশতৃত, তাহার পূর্ন্ব নাই। একথা 


৷ বিশেষ মারাত্মক না হইলেও এই স্থানের 


মৌলিকত! সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ 
সন্দেহ। প্রথমতঃ বাজ্মীকি রামায়ণ হইতে 


' আমরা যেরূপ দেখাইয়া! আনিয়াছি তা- 


হাতে কোথাও লক্ষাণকে বিষুঃর অংশভূত 
বল! হয় নাই। বলিলেও পুর্ব্বের নহিত 
আদে মঙ্গতি থাকে না। বিষুরূপী রাম- 
চন্দ্রকে মখ্যভাবে সাধনের ব্যবস্থা অধ্যাত্ম 
রামায়ণেই আছে,বাল্মীকি রামায়ণে নাই। 
পরবর্তী লেখকগণের হস্তে ইহা €কোন 
রূপে বাল্সীকি রামায়ণে প্রবেশ করি- 
য়াছে। যাহারা এই ছুই রামায়ণের এরূপ 
অল্লাধিক আদান প্রদান আদৌ বিশ্বাস 
করেন ন, তাহাদিগকে ইহাই বলিলে 


' পর্য্যাপ্ত হইবে যে আমাদের নিকটে 


ছুইখানি অধ্যাত্ম রামায়ণ গ্রন্থ আছে। 


। তন্মধ্যে একখানি বঙ্গবাী কার্যালয়ের । 


প্রাগুক্ত গ্রন্থে বেশ্যাগণ কর্তৃক জঘন্য 
উপায়ে খধ্যশৃঙ্গের আনয়নবৃত্তান্তের বিন্দু, 
মাত্র উল্লেখ নাই এবং এনূপ অধ্যাত্মতত্ত 
পরিপূর্ণ গ্রন্থে থাকাও সঙ্গত নহে। কিন্ত 
অপরটাতে আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে 
বালকাণ্ডের শ্লোক ও সর্গ সংখ্যাও 
অধিক। ইহাত গেল বর্গ লইয়! 
গগুগোল; ইহ! ব্যতীত অন্যবিধ গোল- 
ঘোগের সংখ্যাও বিরল নহে । তবে স্ুবি- 
ধার মধ্যে এই বড় কেহ রামের অবতারত্ব 
লইয়। শ্বরচিত লোকে উত্তরকাগড ব্যতীত 
বাল্মীকি রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ডের অঙ্গ 
পুষ্টি করিতে সাহসী হুন নাই, যাহা কিছু 
হইয়াছে কাব্যাংশে । 

সে যাহ! হউক লক্ষাণকে ঘুচ্ছিত ও 
পরাজিত দেখিয়া! রাম নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন রাবণ রাঁমের বেগ 
সহ্থ করিতে ন| পারিয়া। হতশর্বব ও বিষ 


চা 


২. হুইয়। সহসা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন 
ও.অনন্যোপায় হইয়। ঘো'রনিদ্রাচ্ছল নিজ- 
ভ্রাতা কুস্তকর্ণকে প্রবুদ্ধ করিবার আদেশ 
দিলেন। বনুকষ্টে কুস্তকর্ণের নিদ্রা! ভঙ্গ 





সহজে কোন কার্ধ্যে তীহাকে উত্তেজিত 
করা যাইত না। ইহা! হইতেই কবির 
অভিরঞ্জন। কৃতান্ততুল্য কুস্তকর্ণ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন ও অসংখ্য বানরগণকে 
বিদ্র।বগ ও ভক্ষণ করিয়া পরিশেষে রাম- 
শরে নিহত হইজেন। 
স্তক দেবাস্তক, মহোঁদর, মত্ত, অতিকায় 
বিনষ্ট হইলে স্বয়ং ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধভূমিতে 
উপস্থিত হইয়৷ রথের চতুদ্দিকে রাক্ষস, 
গথকে স্থাপন করিলেন। এ স্থানের নাম 
নিকুস্ভিলা। অগ্নিবং তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ 
তথায় জয়সম্পাদক হোমের অনুষ্ঠানে 
ব্যাপৃত থাকিলেন। বিধুম বহি জ্বাল! 
বিস্তার পুর্ববক ভ্বলিয়।৷ উঠিল। অগ্নির 
যে সমস্ত জয়-সুচক চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে 
ক্রমশঃ তৎসমুদয় অভিব্যক্ত হইল । রা. 
ক্ষদ-সৈন্য সিংহনাদ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হুইল। ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষে থাকিয়! 
বিবিধ অস্ত্র গ্রহণে বানরগণকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়! তুলিলেন এবং শক্রপক্ষকে নিপী- 
ডিত- করিয়া. জয়ভ্তরী। অধিকার পূর্বক 
রাক্ষপগণের স্ততিবাদের মধ্যে রাবণ- 
রক্ষিত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। 

রজনীর ঘোর অন্ধকারে চারিদিক সমা- 
চ্ছ্গ হইলে রাম ও লক্ষ্মণ জ্বলম্ত উল্কা! 
লইয়! রণক্ষেত্রে আহত বীরগণের সন্ধানে 
প্ররস্ত হইলেন।  দেখিলেন পর্ধরতাকার 
বানরসৈন্য ম্বৃতপ্রায় পড়িয়। রহিয়াছে। 
জান্ববানের পরামর্শে হনুমান কর্তৃক হিমা- 


৷ উঠিল। রাক্ষদগণ সতয়ে ইত ক 
রাক্ষপবীর নারা- 











১৪ কউ, ও ভাগ 


লিলা 57857577555 
ইতে বিশল্যকরণী, ম্বৃতদপ্তী- 
বনী, এগকরণী ও সন্ধানী এই চারিগ্রকার 
উষধি আনাত ভইল। উধধি প্রভাবে 


বানর সৈনা জ্োথিতের ন্যায় বীতশল্য 
হুইল । কুস্তকর্ণের কালব্যাপী নিদ্রার বিষয় | 
পাঠে মনে হয় যে তিনি অসীম বলশালী 
পুরুষ কিন্তু অলন প্রগলভ ও দীর্ঘসূত্রী,, 


নীরোগ ও জাএত হইয়া! উঠিল। সূর্য্য 
অস্তমিত হইলে স্থগ্রীব হন্ুমানুকে কহি- 
লেন, এই অবণরে ক্ষিপ্রকারী বানরগণ 
উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কায় গিয়। পড়ুক। 


প্রদোষধে বানরগণ লঙ্কাপুরীর চাঁরিদিকে 


অগ্নিশ্রান কারল। দেখিতে দেখিতে 
সুতাশন করাল শিখ! বিস্তার পূর্র্বক জ্লিয়া 
সস 
য়ন করিতে লাগিল। ৃহুর্তকাল ওঁ 
অসংখ্য প্রাসাদ দগ্ধ হুইয়! পড়িতে লাঁ- 
গিল। কুস্তকর্ণের পুত্র কুন্ত ও নিকুস্ত মেই 
রাত্রিতেই বানরগণের বিরুদ্ধে অভিযান 
করিল। যৃপাক্ষ শোণিতাক্ষ প্রজঙ্ঘ ও 
কম্পন তাহাদের অনুবর্তী হইল। উভয় 
গ্রক্ষে দারুণ সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। 
15 রাক্ষলবীরগণ একে একে সকলেই 
নিহত হইল । অতঃপর খর-পু্র মকরাক্ষ 
রণে বিনষ্ট হইলে আভিচারিক হোমক্রিয় 
সমাপনান্তে ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং রণে বাহির 
হইলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়! পুর” 
মধ্যে প্রবেশানস্তর রখোপরি এক মায়ামরী 
সীতানহু বাহির হইলেন এবং শক্রগণ 
দমক্ষে তাহার কেশাকর্ষণ করিয়। খড়গ 
গ্রহারে যজ্ঞোপবীতবৎ তির্যযকভাবে ছিন্ন 
করিয়া ফেলিলেন। হন্ুমানপগ্রমুখ বানর্‌ 
সৈন্য তদ্দর্শনে হাহাকার করিতে লাগিল, 
এবং নিরাশমনে রণ হইতে প্রতিনির্ভ 
হইল। ইন্দ্রজিৎও অবসর বুঝিয়! নিকু- 
স্তিলায় প্রবেশ করিলেন। 

বিভীষণ আসিয়া সকলকে সাত! 
দিয়া কহিলেন জানকী বিনষ্ট হন নাই। 
ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতাকে বধ করিয়া 





বানরগণকে বিমোহিত করিয়া রা 
হোখক্ছিয়ার উদ্দেগ করিতেছে । এ 
অবসরে তাহাকে বাধ! দিতে না পারা 


সে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। আইস আমর! 
মসৈন্যে নিকুস্তিলায় প্রবেশ করিয়া যজ্ঞ- 
বিদ্ব উৎপাদন করি। রঃ 

লক্ষণ রামের নির্দেশক্রমে ইক্দ্রজিৎ 
বধে বাহির হইলেন, রাক্ষপ:সৈম্ের মহিত 
বানরগণের, ভয়ানক যুদ্ধ আরস্ত হইল। 

“পীড়িত ও বিষ শুনিয়! ইন্দ্রজিৎ 

্মাভিচারিক হোমশেষের পুর্ধবে গাত্রো- 
খান করিলেন ও হনুমানের বিনাশ কাঁম- 
নায় তাহার দিকে রথ পরিচালিত করি- 
লেন। লক্ষমণও এই সুযোগে বিভীষণের 
নির্দেশ ক্রমে নিকুস্ভিলায় প্রবেশ করি- 
লেন। এইখানে ইন্দ্রজিৎ যে অদ্ভুত রণ- 
কৌশল দেখাইলেন তাহা! বাস্তবিকই 
অনির্ববাচ্য। কিন্ত্ব নিয়তি কে খণ্ডন ক- 
রিবে। ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের পরামর্শ 
চালিত লক্ষ্মণের হস্তে হত হইলেন। 

অনন্তর মহাবল বিরূপাক্ষ মহোদর ও 
মহাপার্্ প্রভৃতি রাঁক্ষলবীর বিন হইলে 
রক্ষকুলপতি নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, 
রামের সহিত তুমুল রণ আরম্ভ হইল। 
রাবণ্‌ হস্তনিক্ষিপ্ত শক্তি মহাতেজে লক্ষ- 
গের বক্ষভেদ করিল। লক্ষমণ মৃতের 
ন্যায় হতচেতন হুইয়। পড়িলেন। রাবণ 
রামের তেজ অধিক কাল সম্থ করিতে ন! 
পারিয়া বাঁতাঁহত: €মঘের ন্যায় রণস্থল 
হইতে পলায়ন করিল । স্ুষেণের চিকিৎসা 
কৌশলে বিশল্যকরধীর আত্্রীণগুণে ল- 
ক্মণের চেতন! ফিরিয়! আসিল । রাবণ 
দ্ধার্থ পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
কিন্তু রামশরে রাবণকে নিতান্ত প্রপীড়িত 
দেখিয়! সারথি সভয়ে রণস্থল হইতে রথ 
ঈপবাহিত করিল। 





ক্ষণকাল পরে রাবণ মোহমুক্ত হইয়া 
সারথিকে তিরস্কার করিয়! কহিলেন, কেন 
তৃমি অকারখে রথ অপসারণ করিলে ? নি- 
শ্চয়ই তৃমি শত্রুর উৎকোচে বশীভূত হইয়া 
থাকিবে । সারথি কহিল, আপনি যুদ্ধ" 
শ্রমে ক্লান্ত ও হীনবল, অশ্ব নিরুদাম ও 
অসন্ত হইয়াছিল, বিশেষতঃ চতুর্দিকে 
দুর্নিমিত দৃ হইতে লাগিল, তাই আমি 
বিপদ বুঝিয়া সাবধান হইগ়্াছিলাম। 
এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছ! হয়, আদেশ করুন। 
রাবণ কহিল, সারথি, তুমি শীত্তে রণস্থলে 
চল; এই বলিয়া উহাকে হস্তাভরণ 
পািতোধিক স্বরূপ প্রদান করিলেন। 
সারথিও “ক্ষণেন রামস্য রণা গ্রতোইভবৎ” 
ক্ষণকাল মধ্যে রথ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রাঁমের 
নিকট উপস্থিত হইল। (১০৫ সর্গ, শেষ 
শ্লোক)। 

১*৬ তম সর্গের মৌলিকতা। সম্বন্ধে 
আমাদের আবার সন্দেহ উপস্থিত। 
আমাদের বিবেচনায় এ অর্গ ও পরবর্তী 
সর্গের ১ম হইতে ৮ম শ্লোক আদৌ বাল্মী- 
কির লেখা নছে। প্রক্ষেপকর্ত! অবসর 
বুঝিয়। এই সর্গে চিরপরিচিত আদিত্য- 
হৃদয় শ্লোকাবলী অগন্তামুখে সঙ্গিবেশিত 
করিয়াছেন। 

রাবণকে রথোপরি সমাঁগতপ্রায় দে- 
খিয়। মহর্ষি অগন্ত্য রামচন্দ্রকে আিয়! 
বলিতেছেন, বস! তুমি যাহার প্রভাবে 
শক্রনাশ করিতে পারিবে, সেই আদিত্য 
হৃদয় নামক সনাতন ক্লোক শ্রবণ করাই- 
তেছি। ইহা চিন্তাশোকনাশক, আঁ়ু- 
পরিবদ্ধকও জীবের মুক্তিপ্রদ । এই বলিয়! 
উহ! রামকে শুনাইলেন, জর্গ শেষ হইয়া 
গেল। ১০৭তম সর্গের নবম ক্লৌোকে আছে; 


উবাচ মাতলিং রামঃ সহশ্রাক্ষম্য সারথিম্‌। 
মাতলে পশ্য অংরন্ধমীপতত্তং রথং রিপো| ৯ 


_ রাক্ষদগণের সহিত যুদ্ধ করেন) সম্মোধন 


করিয়া কহিলেন, এঁ দেখ রাবণের রথ 


মহাবেগে আঙিতেছে, অতএব প্রস্তুত হও ; 


ইত্যাদি । আমাদের বক্তব্য এই যে 
১০৫ সর্গের অস্ভে, ১০৭ সর্গের এই অংশ 
ঠিক পরবর্তী ১০৬ সর্গে সন্নিবেশ করিতে 
গেয়া, পূর্বের সহিত যোগ রক্ষার জন্য 
১০৭ অর্গের প্রথম ৮টি শ্লোক সংযে!* 


জনের আবশ্যক হইয়াছে। আগামী 
বারে ইহার যুক্তি দিবার ইচ্ছ। রহিল। 
জমশঃ। 
দিস 
আয় ব্যয়। 
ব্রাঙ্গ সন্বও ৬৮, বৈশাখ মাষ। 
আদি ত্রাহ্মলমাজ। 
আয় রা ৩৭৯1/০ 
পূর্ববকার স্থিত ঠ ৬৪৩।৬/০ 
যমগ্ঠি ৯৬ ১০২২৮০ 
ব্যয় ৩৯৯৮০ 
স্থিত রর ৬২৩২ 
জায়। 
সম্পাদক মহাশয্পের বাটাতে গচ্ছিত 
এক বো গবরণমেপ্ট কাগজ ৫৯০ 
হাওলাত রক্ত ঈশানচন্র বন্থ ২ 
সমাজের ক্যাপে মন্ধুত ১১৬২ 
৬২৩৭ 
আয়। 
আন্মমমাজ ০৫৮ ১২৮॥০ 
নববর্ষের দান । 
জীস্মহধি দেবেজনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
পারিবারিক দান ৯৬০ 
শ্ীযুত বাবু পরাণস্বফ লরকার ৯ 
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সমগ্র ৩৭৯।//০ 

ব্যয়। + 

ত্রাঙ্মমমাজ চা ১৭ ১৪/৯ 

তত্ববোধিনী পত্রিক। চা ৩১।৬/৩ 

৷ পুস্তকালয় হি 

? যন্ত্রালয় হি ১৭৭৯০ 
সমস্থ চে ৩৯৯৮০ 
ভ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর। 
শ্ক্ষিতীঞ্জনাথ ঠাকুর। 
ঃ মম্পাদক। 


বিজ্ঞাপন। 

আগামী ৯ আষাঢ় মঙ্গলবার রাত্রি 

সাড়ে ঘাতটার সময় ভবানীপুর পঞ্চ- 

চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ভ্রাঙ্মপমাজ হই- 

বেক। মহাশয়ের, যথ| সময়ে ত্রান্গ- 

সমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করি- 
বেন। 

পপ্রিয্শঙ্কর মজুমদার । 

. শম্পাদক। 








তৃতীয় ভাগ । 
আ]বণ ব্রাঙ্গনন্বৎ ৬৮। 


৬৭৯ সমগণ ্‌ ন ২৩ ১৮১৯ শক 


গ্তাহাহন্নিহলযগ্ান্ীপ্লান্মনূ ভিপ্ববান্মীলহিহী অস্নলুগল্। লহ লিম্' শ্লাললনন্পা সখ ব্রলন্জলিব্নেয়নীজানীবান্ধিলীয়ন্‌ 
যনজন্াধিীনিববা, জাগা ঝজজিনহম,ব ঘুখীনদবিলনিলি॥ হাত রা বীঘাবলযা | 
ঘাংনিননস্থিন্ধত্ ঘলষরলি। তাঞ্সিন্‌ গীবিদাতা দিমন্ধাহ্যন্নানত্ম লত্ুঘাঘললিব | 


আদি রাঙ্মদমাজ। | 


শকাব্দ! ১৮১৯। ৩০ বৈশাখ বুধবার | 


ভয়। 
*আনন্দং ব্রদ্গণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।” 

কত কাল পূর্বে্ব খধিরা এই মহা! মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়! গিয়াছেন, আমরা আজি 
তাহাই উৎসাহের সহিত বলিতেছি, যিনি 
সেই আনন্দ স্বরূপ পরক্রহ্মকে জানেন-_- 
আপনার পিত। মাতা ও রক্ষক বলিয়! 
জানেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় 
প্রাপ্ত হন ন|। মঙ্গলম্বরূপ পরমেশ্বর কিন্ত 
এই ভয়কে আত্মরক্ষার জন্যই আমাদের 
মনে নিহিত করিয়া দিয়াছেন । শরীর 
ধন মানা স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি যতক্ষণ আমা- 
দের কিছু না কিছু রক্ষা! করিতে হইবে, 
ততক্ষণ ভয় যে হৃদয়ে চাপিপ্ন! থাকিবে, 
তাহা আর আশ্চর্য্য কি? 

কিন্তু এই ভয়ের মাজা সীমা অতি- 
ক্রম করিলে, ব1. সামান্য সামান্য বিষয়ে 
সতত অকারণ আশঙ্ক! হৃদয়ে স্থান পা- 
ইলে, শরীর মনের অবস্থা বড়ই শোচনীয় 
হয়। পবিত্র ভোগের বন্তুও ভোগ কবিবার 


০ 








সিড়ি তত অন্তহিত হয়,এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
নৃতন নৃতন গুরুতর বিপদ আমিয়! উপ-: 
স্থিত হয়। 
কত লোক ভয়ে উশ্বন্ত হইয়! গিয়াছে, 
কত লোক আত্মহত্য! করিয়াছে । অনে". 
কেই বিদিত আছেন, ছুশ্চিস্তা-গ্রভভাবে 
এক যুব! পুরুষের মাথার কাঁল চুন এক 
রাত্রির মধ্যেই শ্বেত বর্ণ ধারণ করিয়া- 
ছিল। কিযাতনাঁনয়ী বিভাবরী ! অত- 
এব দগ্াময় পরমেশ্বরের দয়ার উপর 
বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়। আমরা যেন নি 
শঙ্ক হইতে ঘত্ববান হই। পূর্বোক্ত 
আত্মরক্ষাদির স্থল ব্যতীত ভয়ের অপর 
দুইটি কারণ সংঘটিত হইতে পারে। 
তণ্মধ্যে একটি নরহত্য প্রসৃতি গুরুতর 
অপরাধ, অন্যটি আমাদের মানসিক ছুর্বব- 
লতা-জনিত সামান্য সামান্য দোষ ত্রুটি 
ইত্যাদি। সেই ছুর্দান্ত দ্থ্য যে ঈশ্বরকে 
ভয় করিতে চায় না, যথাকালে সেই 
“ভীষণং ভীষণানাং” তাহার হৃদয়ে ভয়ের 
প্রবল ঝটিক! তুলিবেনই তুলিবেন। বিষাঁ- 
দের অক্ধকারে--যাতনার বাণে তাহাকে 
আচ্ছন্ন .করিবেনই করিবেন। 'ইংলগডের 





র্‌ লগ্ডের রোজ হইতে, টানি 
আনিয়। হাড়িকাঠে বলিদান দিলেন। 
বি ভগবান কি এ নিষ্ঠুর ব্য- 


ক্তির হৃদয়ে উৎকট ভয়ের ষষ্ট করেন 
নাই? দেই দিন ঘেই ছুঃখের দিনে 
যখন প্রজাপুঞ্জ চক্ষের জলে ভাসিয়া গেল, 
কত কোমলপ্রাণ কামিনীগণ মুচ্ছিত হইল, 
সেই ষময় হইতেই এ রাজনীতিজ্ঞের 
স্থখ-গেল, শাস্তি গেল, নিদ্র! গেল, সব 
গেল। তাহার নিজ পরিবার মধ্যেও 
- তিনি সুখী ছিলেন না।' স্ত্রী পুত্র কন্যাও 
তাহাকে আর হ্ুচক্ষে দেখিত না। 
সদাঁই মলিন সদাই বিষ! আবার নিজে 
প্রাথতয়েই অস্থির। যে পথ দিয়! বে- 
ডাইতে যাইতেন, ফিরিবার সময় আর মে 


পথ দিয়া আমিতেন ন|। বস্ত্রাবরণের নিন্স 


ভাগেই তিনি লৌহ-নিশ্মিত বর্টে সভ্িত 
থাকিতেন। 

হায়! তাহার সাধের রাজ্য--মাকড়- 
সার জাল চারি বৎসর মধ্যেই তাহার 
চক্ষুর সম্মুখ হইতে অন্তহ্িত হইল। ক্রমে 
ক্রমে তাহার হৃদয়-_-সেই লৌহ্ময় হৃদয় 


ভগ্ন হইল, তিনি জন্মের মত চক্ষু দি; ৃ 


না। কে কখন তাহাকে হত্যা করিবে) 
এই আশঙ্কাই তাহার প্রবল হুইয়। ছিল। 
তিনি সুখের আশয়ে বহুমূল্য মণি মাণিক্য 
খচিত মযুরাঘনে বলিতেন, কিন্তু আমি 
এখান হইতে দেখিতেছি, মে সকল 


সাপের মাথার মাণিক। জীবন্ত সর্প সকল 
তাহার সিংহাধন বেষ্টিত করিয়া! উহাকে 
যেন দংশন করিতেছে ॥ তাহাদের বিষে 
তাহার হৃদয় অনুক্ষণ জর্জরিত থাঁকিত। 
সেই ছুর্দান্ত রাবণ যে রাক্ষদ মারী- 
চের সহায়তায় বিশ্বাসঘাতকতারূপ উপায় 
অবলম্বন করিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছিল 
তার ছুর্গতির কথা কে আর না জানে? 
দ্র্ণলঙ্ক। অগ্রিসংযোগে ধৃধু করিয়া ভুবলিয়] 
গেল। কাটুরিয়! যেমন অগ্রে মহাদ্রমের 
শাখা প্রশাখা। কাটিয়া পরে তাহার মূলে 
কৃঠারাঘাৎ করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী 
করে রাম তেমনি করিয়া তাহার পুত্র 
পৌত্র ঝাড়েবংশে যে যেখানে ছিল নিধন 
করিয়। পরিশেষে তাহাকে বধ করিলেন। 
এইরূপে এখানেই €ষ ব্যক্তি আপন 
! কুপ্রব্বতি ও কুসংস্কারের বশীভূত হুইয়। 
পরের চক্ষের জল আকর্ষণ করে, তার ও 


লেন। এখানে ত এই যাতন1-_ন! জানি | এক. দিন, এরূপ ছুর্গতি ভোগ করিতে 


পরলোকে তার জন্য কি কঠোর শাস্তিই 
অপেক্ষা করিতেছে ! 

সেই প্রধল প্রতাপান্থিত দিল্লির সম্রাট 
ফিনি ভার পিতাকে মিংহাসনচ্যুত করি- 
লেন, ভ্রাতৃগণকে প্রাণে যারিলেন, কি ন! 


হুইবে। ঈশ্বর মহজ প্রকার ভয়ে তাহাকে 
অস্থির করিয়! তুলিবেন। তাহার খড়েগ 
এক দিন তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন হইতে 
হইবে। 

কিন্তু যে চান প্রকার পাপ 


নির্ভয়ে রাজ্যভোগ করিধেন_+ভোগ স্থখের ; দয়ে পোষণ না করে, এই প্রকার পাপ 


পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত হইবেন, কিন্ত নির্ভয় 
_ আঅবস্থ। ও লুখ তাহাকে জন্মের মত পরি- 
ত্যাগ করিল। ভাহারও নিজ .গেল_. 


অনুষ্ঠান ন1 করে, ঈশ্বর ও ধর্দ্র পথে 
চলিবারধাহার মন আছে-তিনি যদি 
তার স্বাভাবিক দুর্বলতা, দৃঢ় কুমংস্কার ৭) 





সা ওক দোষে এমন কোন কর্ম 
করিয়। ফেলেন, যার জন্য উর হৃদয়ে ভয় 
উপস্থত হয়, ভবিষ্যতের জন্য ব্যাকুল । 








হৃদয়ের ডে ধান উজ 
তিনি অশুভ-ইচ্ছাঁকারীর হৃদয়ে, সহদ! 
শুভ ইচ্ছা প্রেরণ করিয়! তাহার পণানত 


হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরের  ভূত্যকে আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা 


দিকেই সতৃষ, দৃষ্টিপাত করাই ভন হইতে : 


মুক্ত হইবার এক মাত্র উপায় । দুর্ববলের 
বল ঈশ্বরই তাহার সহায় আছ্েন। সেই 
অভয়দাত। দয়াময় পিতার শরণাপন্ন হইলে 
অবস্থাই তিনি তাহাকে ভয় হইতে মুক্ত 
করিবেন। মনুষ্যকৃত অপমান আর তা- 
হাকে কতক্ষণ কাতর করিতে পারে? 
উহার দৃঢ় বিশ্বাদ যে করুণাময়ী 
মাত। স্বয়ং তাহার অশ্রু মার্জন! করিয়! 
চির দিনের জন্য অ।পনার ন্সেহময় অমৃত- 
ময় ক্রোড়ে স্থান দ্রিবেন। রোগ শোক 
এমন কি মৃত্যুও তাহাকে ভয় প্রদর্শন 
করিতে পারে না। যিনি ঈশ্বরের চক্ষে 
নমক্ষে পবিত্র ও নিষ্পাপ থাকিতে সাধ্যা- 
নুঘারে চেষ্টা করেন, তার কি সামান্য 
ক্রুটি ও দৈব ছুর্ব্ষিপাকে ভীত হওয়! 
সঙ্গত ? 
ওরে মন ভারে কেন ডাক না” এই 
ন্ত্রেই ভার নিশ্চয়ই উদ্ধার সাধন হ- 
ইবে। আর অকারণ ভয়ের বিষয় যাহা 
পূর্ধে উল্লেখ করিয়াছি, €ষ বিষয়ে ভাল, 
করিয়। বিবেচনা করিলে, ভয়ের অসারতা! 
মহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। যাহ! ঘটিবে 
বলিয়। ভয় হইতেছে, তাহ। নাও ঘটিতে 
পারে। এই লতা যাহ! আতে ভাষিয়! 
বেগে আমাদের পদতলে আমিবার উপ- 
ক্রু করিতেছে এমন একট। ঝটিকা সহস! 
উঠিতে পারে, বে সেট। আর আমাদের 
দিকে না আতিয়া! বিপরীত পথে যাইতে 
পারে। অনেক “পতনোন্মুখ বিপদকে 
ঈশ্বর তীহার পদানত ভূত্যের উদ্ধারের 
জন্য অর্ধপথ হইতেই ক্ষিরাইর়। দেন। 


পবিপদভয় বারণ যে করে, 





কর়েন। 

দ্বিতীয়তঃ যে ভাবী বিপদভয়ে আ- 
মর! ব্যাকুল হই, তাহা! যদিও উপস্থিত 
হয়, হয়ত তত অসহনীয় না হইলেও হু- 
ইতে পারে। €ৌভাগ্যের সময় যেমন 
কোন ন! কোন একট! অন্থুবিধা উপস্থিত 
হয়, দুর্ভাগ্যের সময়ও তেমনি কোন ন| 
কোন একট। মঙ্গলের পথ মানুষ দেখিতে 
পায়। 
ইহ জীবনের ছুখ দারিদ্র্য দুর হইতে 
কঠোর তৃণশূন্য পর্বতের ন্যায় দৃশ্যমান 
হয়। কিন্তু নিকটস্থ হইলেই দেখা যায়, 
যে তথায় শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র শ্রীস্তিহর 
প্রজ্রবণ রহিয়াছে, তেবল আসে পাশে 
শ্রীহীন শৈল খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র। 
পরিশেষে একটি বিশেষ প্রবোধজনক 
কথা বলিতেছি। আশঙ্কিত ভাবী বিপদ 
যেমন আমাদের নিকট নাও আমিতে 
পারে, আমরাও ত তেমনি তার নিকট 
নাও পঁছছিতে পারি। অর্থাৎ বিপদে 
পড়িবার পূর্বেও ত এখান হুইতে লোকা- 
স্তরে যাইতে পারি। থে পরীক্ষায় আমর! 
স্থির থাকিতে পারিব না, তাহার সম্মুখীন 
হইবার পুর্ব্বেই হয় !ত ঈশ্বর দয়! করিয়! 
আমাদিগকে শরীর হইতে বিধুক্ত করিতে 
পারেন। কিন্তু আমর। যদি প্রাণপচে 
তদগতচিতে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করি, 
তাহ! হইলে, কল্সনাস্যঞ্র ব। প্রকৃত বিপদ- 
রূপ উচ্চপর্ধবতচুড়া হইতে পড়িয়া কখনই 
চূর্ণ বিচুর্ণ হইব না: বাঁজিকর ঘেমন 
উন্চন্থিত রজ্ছুৰ উপর চলিবার সময় বংশ- 
যষ্ির ঠিক্‌ মধ্য বিন্তুতে চক্ষু রাখিয়া! । 


&২ 
(ভাহনা্প্স 
নির্বর্িগ্ে চলিয়! যায়, আসে পাশে ভয়ের 
সহিত দৃষ্টিপাত করে না, আমরাও যদি 
তেমনি সংসারের দুর্গম পথে চলিবার স- 
ময় সভয়ে কোন দিকে ন! চাহিয়া কেবল 
মাত্র দয়াময়কে স্মরণ করিয়া চলিয়া যাই, 
তাহা হইলে আমরা কেন বিপদ রূপ 
পর্ববত হইতে পতিত হুইয়। চূর্ণ বিচ্র্ণ 
হইব? করুণাময়ী মাতা নিশ্চয়ই আমা- 
দিগকে বক্ষে করিয়া ধরিবেন। এই 
জন্যই শাস্ত্রকারের! বলিয়াছেন, 
*আননদং ্্মগোবিষ্থান ন বিভেতি কুতশ্চন*। 
কোথা! গো দয়ামরী মা! তোমার 
কাতর সন্তানে দেখা দেও, দেখা দাও । 
মা! ভব অন্ধকারে দারুণ ভীত হুইয়াছি। 
মা! তোমার ভব মমুদ্রে প্রবল ঝঞ্চা বায়ূ 
উঠিয়াছে__তরঙ্গাঘাতে দেহ-তরী মন- 
তরী অস্থির অঙলজালে ভূষি-্াহি আ 
ত্রাহি, তোমার হস্তাবলম্বন দাও । জননী 
বলিয়] ডাকার বার্থকত1 হউক। আর 
তোমাকে কি বলিব । 
ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 


অদ্বৈতমতের সমালোচনা । 
পরিশিষ্ট। 

আমার বক্তৃতা পাঠের আস্তে স্থবিদ্ধান 
শ্ীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এরূপ কঠিন 
বিষয়ে অবলীলা-ত্রমে যেরূপ স্থষ্পঞ্ট বচনে 
আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহ! 
দেখিয়া আমি এবং আমার ন্যায় অনে- 
কেই তাহার বিশিউরূপ ক্ষমতার পরিচয় 
পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন সন্দেহ লাই। 
এক্ষণে, তিনি আমর বক্তৃতার কয়েকটি 
স্থানে যে-সব সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন-- 
সংক্ষেপে তাহা মিরাম করা আমি কর্তব্য 
(বিবেচনা করিতেছি। 
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দেখাইয়াছি যে, নিপুণ একত্ব সাধকের 
্রস্লাণ-স্থান এবং সগডুণ একত্ব সাধকের 
গণ্যস্থান, তাহার কোনো উল্লেখ না ক- 
রিয়া হীরেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, পুর্ববতন 
আচার্ষ্েরা নিগুণ একত্বকেই গণ্যস্থান 
বলিকাছেন-- প্রয়াণ স্থান বলেন নাই, 
আর, ভীহারা যাহ। বলিয়াছেন তাহ! 
বিনা-তর্কে শিরোধাধ্য কর! কর্তব্য । শ্রীমৎ 
শঙ্করাচার্ধ্য যেরূপ তীব্রভাবে মহামুনি 
কপিলের মত তন্ন তন্ন করিয়! যুক্তি দ্বারা 
খণ্ডন করিয়াছেন, আর, তেমনিই প্রবল 
যুক্তি দ্বার! মাংখ্য-প্রবচন-সুত্র-ভাষ্যে ঘদ্বৈ- 
তবাদের মূলে যেরূপ কুঠার আঘাত করা 
হইয়াছে, তাহা আানিলে হীরেক্দ্র বাবু 
এরূপ কথা বলিতে কখনই সাহুম করি. 
তেন ন| যে, পুর্ববতন আচারধ্যদিগের কৃত 
দার্শনিক আলোচনায় যুক্তির কোনো 
হস্ত ছিলনা, আর, ঘেই কারণে তাহ 
বর্তমান কালে যুক্তি ছার বিচার করিবার 
বস্ত নহে। শ্রীমত শঙ্করাচার্য্য আমাদের 
দেশের যেমন পরম পুজ্য, মহামুনি ক- 
পিল ততোধিক 7; তাহ। সত্ত্বেও সাংখ্য মত 
এবং অদ্বৈত মত কিরূপ তীক্ষ যুক্তি-গন্তর 
দ্বার! পরস্পর কর্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে 
শারীরক ভাষ্যে এবং পাংখ্য-প্রবচন-সূত্র- 
ভাষ্যে অনুসন্ধান করিলেই হীরেন্দ্র বাবু 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতে পারেন। 
তা ছাড়া-_মীমাংসা-দর্শনকার একথা! ব- 
লিতে ছাড়েন নাই যে, পযুক্তিহীনবিচারে 
তু ধর্মাহানিঃ প্রজায়তে |” 

আমি আমার বক্ততায় ুল্পন্ট যুক্তি 
দ্বারা দেখাইয়াছি যে, আদ্বৈতবাদীর! জীবে" 
শ্গারের নিগুণ একত্বকে সাধনের প্রয়াণ- 
স্থান বলিলেই ঠিক হইত --গম্য স্থান 
বলিয়াছেন বলিয়াই আমি তাহাদের সে 


শসস |... অদ্বৈত মতের লমালোচনা 


কথায় সায় দিতে পারি না_-কেন পারি 
না তাহার কারণও স্পষ্টাঞ্ষরে দেখাই- 
য়াছি। : হীরেন্দ্র বাবু তাহার পরে বলি- 
যাছেন যে, ত্র্ষে মজাতীয় বিজাতীয় স্ব- 
গত কোনো! প্রকার ভেদ নাই--আমিও 
তাহাই বলি; স্থতরাঁং এবিষয়ে হীরেন্দ্ 
বাবুর সহিত আমার বিন্দু মাত্রও মতভেদ 
নাই। হীরেক্দ্র বাবু শীস্ত্রো্ত এ কথাটি 
অবশ্য মান্য করেন যে, শক্তি এবং শক্তি- 
মানের মধ্যে ভেদ থাঁকিয়াও ভেদ নাই, 
আর, নেই সঙ্গে ইহাও বোধ হয় তিনি 
জানেন যে, ভেদ থাকিয়াও ভেদ নাই-_. 
এ কথাটি বাক্যে সমাকৃব্ধপে প্রকাশ ক- 
রিয়1 বুঝানে! যায় না বলিয়! শান্ত্রকারেরা 
শক্তির নাম দিয়াছেন “অব্যপদেশ্য” | 
অব্যপদেশ্যের একটি স্থুল দৃষ্টান্ত'দিতেছি; 
একটা কাচের পাত্রে তেল আর জল 
একত্রে স্থাপন করিলে উভয়ের সন্ধিস্থলে 


একটি চক্রাকৃতি রেখা সকলেরই প্রত্যক্ষ- 


গোচর হয়। কিন্তু সে রেখাটিকে জল- 
রেখা! বলিব না তৈলরেখা বলিব ? তে- 





লের দিকৃদিয়া দেখিলে তাহা জল-রেখা : 


নহে__তৈলরেখা; জলের দিক্‌ দিয়] 


ক্লেখিলে তাহ! তৈলরেখা! নহে--জল- 


রেখা; কোন্‌ কথা ঠিক? চক্রাকৃতি 
রেখাটি যেমন তেল আর জলের মধ্যবর্তী, 
কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি তেমনি কার্ধ্য 
এবং কারণের - মধ্য বন্তী, এই জন্য তাহা 
কারণের সহিত অভিন্ন হইয়াও কারণ 
হইতে ভিন্ন। আভিম্ন হুইগ্লাও ভি্-__ 
এ কথাটা মুখে বলিবার সময় স্ববিরোধী 
(৪০৪)শুনায় অথচ উহ্বার ভিতরে সত্য 
শচ্ছন্ন রহিয়াছে, ইহ। দেখিয় শাস্ত্রকারের! 
শক্তিকে অব্যপদেশ্ঠ বলিয়াছেন--“অব্যপ- 
দেশ্ঠা” অর্থাৎ যাহা! বলিয়া বুঝ।নো যায় না। 


৫৩ 


করিলে তাহাতে ভেদ আরোপিত হয় ন1, 
কেননা শক্তি-শক্িমানের মধ্যে কার্ষ্যের 
ণের দিক্‌ দিয়া দেখিলে তেমনি 
অভেদ। “শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ” । 

আমি বলি এই যে,ঈশ্বর অথণ্ড অর্থাৎ 
সম্পূর্ণরূপে ভেদ-বর্জিদিত এট! যেমন 
সত্য_-সেই সঙ্গে এটাও তেমনি সত্য যে, 
ভেদ প্রকটন করিবার শক্তি ঈশ্বরেতে 
আছে। ঈশ্বরের দেই অনির্ব্বচনীয় শক্তি- 
কেই অদ্বৈতবাদীরা মায়! বলেন, এবং কি 
অর্থে মায়। বলেন তাঁছা আমি বলিয়াছি_- 
ম0981901 0০দ৩: এই অর্থে। অভেদ হইতে 
ভেদ উৎপন্ন করিবার শক্তি ঈশ্বরের আছে 
ইহার প্রমাণ দৃশ্যমান জগৎ এনং সমুদায় 
শান্ত্র। ইশ্বর হইতে ঈশ্বরের শক্তি বাদ 
দিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিলোপ করা হয় 
এটা! আমার নিজের ঘর-গড়া। কথ! নহে. 
এ কথা দর্শন পুরাণ তন্ত্র মকল শান্ত্রই এক- 
বাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শঙ্কর 
ভাষ্যে আছে-_. 


“ন হি তয়! বিনা পরমেশ্বরস্য অষটত্বং নিদ্ধাতি,শক্কি 
রহিতসা তস্য প্রবৃত্ান্থপপত্তে*” 


শক্তি বিনা পরমেশ্বরের অক্ট্ব সিদ্ধ 
হয় না_যেহেতু শক্তিরহিত ঈশ্বরের প্র- 
বৃদ্তি অসম্ভব। তন্ত্রে তো স্পন্উই রহি- 
য়াছে যে»' 

*শক্তিং বিন! মহেশানি সদবাহং শবরূপকঃ। 

শক্তিযুক্কো! দা দেবি শিবোহহং সর্ধাকামদঃ ॥+ 

হে মহেশানি! শক্তি বিনা আমি 
শব-রূপী, যখন শক্তিযুক্ত হই তখনই 
আমি সর্বকামপ্রদ শিব। শভি-হীন শিব 
যদি শব হইতে পারেন তবে কবিতা- 
শক্তি এবং মূর্খতা উভয়-বিহীন কালিদাস 
যে খালিদাস হইবেন ইহাতে আর। আ- 
শ্চর্যয কি? নেই সঙ্গে আমি এ কথাও 


ঘতণব ত্রদ্মোতে শি অস্তিত্ব স্বীকার । বলিতে পারিতাম যে, ধী-শক্তি-বিহীন 





মতানুসারে ৮০৪০৭ পুরুষ, 7৮৪০৩: প্রকৃতি, 
কিন্তু এ যাব আমি 77০9০% অর্থে অথব| 
9০ অর্থে পুরুষ শবের প্রয়োগ কোনো 
শাস্ত্রে কোথাও দেখি নাই! আমি যত- 
দুর শাস্ত্রের ভাব জ্ঞানায়ত করিতে পারি- 
য়াছি তাহাতে আমি সাহস করিয়া! বলিতে 
পারি যে, 779৮০ এবং 2০৪০০ রজোগুণ 
এবং তমোগুণেরই প্রতিরপ। উভয়ই 
প্রকৃতির অঙ্গ; তাবই কোনো! শাস্ত্রের 
মতেই পুরুষ 718৮৩ এবং ম2০৮০॥ এর শ্রেণী- 
ভুক্ত নহে। হীরেন্দ্র বাবু পুরুষ এবং 


প্রকৃতির ০0৩০5 কে ব্রহ্মা বলেন কিন্ত. 
. যখন প্রকৃতিকে সর্ববতোভাঁবে জয় করিয়া 


শাঙ্কর ভাষ্যে বিষয়ী এবং বিষয়ের_-আত্মা 
এবং জড়ের 7০১০৪ অধ্যাঁস বলিয়! উক্ত 
হইয়াছে, আর, অধ্যাসই অবিদ্যা এবং 
ভ্রমের উপাদান বলিয়া উক্ত হইয়াছে; 
শারীরক সুত্রভাষ্যের উপক্রমণিক! দেখি- 
লেই তিনি আমার এই কথাটির তাৎপধ্য 
অবগত হইবেন। সাংখ্য দর্শনের স্থাষ্টি- 
. শ্রকরণে “আকৃতি', এবং লাধন-প্রকরণে 

উপরঞ্জন, প্রঞ্কৃতি এবং পুরুষের চ্র/৮9৪৪ 
বলিয়া নিরূপিত হুইয়াছে। বেদাস্তের 
অধ্যাস এবং দাংখ্যের উপরপ্জান যদিচ বি- 
ভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক কিন্তু ছুইই দ০//৫__ 


আত্মানাত্মার %০/১8%%) আর, দুইই বিবেক 


&99159) দ্বারা প্রতিহস্তব্য । সকল শান্ত্রেই 
বলে পুরুষ 0০৮০৮ এবং ৮,০৪০৮-এর অধ্যক্ষ; 
তা বই, ব্রহ্ম পুরুষ এবং প্রকৃতির %/০/১০%৪ 
এ ভাবের কথ! কোনো! শাস্ত্রে ঘুণাক্ষরেও 
দৃষ্ট হয় না-_ববং উপনিষদে স্পন্ট লিখিত 
রহিয়াছে যে, “পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ ষ! 
কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ1৮ %00৩%৮ যদি 
বলিতে হয, তবে শাঙ্জের মতান্সারে 


প্রকৃতি স্বর রজো এব কির গুণের 
8000১৩০81 : বৌযুলগিু এবং তমোগুণকে 
90118069077901, 00097 এবহ 77০/৮০" বলিয়া 
! গ্রহণ করিলে শাস্ত্রের মর্ম কিয়ৎ পরি. 


মাঁণে অব্যাহত থাকে । কিন্ত শাস্ত্রীয় 
বচমের এরূপ মুচড়াইয়! অর্থ করিবার 
বিশেষ কোনো! আবশ্যকত| নাই। 

হী বার একটি কথা যাহা বলয়া- 
ছেন যে, পাতঞ্জলের মতে গাত্মার দ্বরূপে 
অবস্থানই যোগের. চরম লক্ষ্য--এ কথা 
সত্য। কিন্তু পে চরম কথাটি কৈবল্য 
এবং মুক্তি বিষয়ের কথা। মুক্তি বিষয়ক 
একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখিয়া সে কথার 
মীমাংসা সংক্ষেপে হইতে পারে না। 
যোগ-শান্ত্রের মতানুপারে পাধন-দ্বার1 জীব 


সর্বজ্ঞ হয়, তখন প্রকৃতি আপনা হইতেই 
অবস্থত হয়--প্রকৃতি অবপ্থত হইলে জীব 
কৈবল্য লাভ করে। কিন্তু মচরাঁচর সকল 
লোকের এবং আমারও এটা ধ্রুব বিশ্বাদ 
যে, জীব কখনও সর্বজ্ঞ হইতে পারে না) 
আর সর্বজ্ঞ হইলেই যে প্রক্কৃতির সহিত 
যোগচ্যুত হইতে হইবে তাহারও কোনে! 
কারণ দেখা যায় না কেন না ঈশ্বর সর্ববজ্ 
অথচ তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা এবং 
নিয়ন্তা। এ-সকল কৈবল্য-সম্বদ্ধীয় কথার 
উপরে আমার অনেক কথ। বলিবার 
আছে--অপ্রাসঙ্গিকতা এবং বাহুল্য ভয়ে 
আমি মে-সকল কথ! বর্তমান প্রবন্ধে আ- 
লোচনা করা শ্রেয় বোধ করি নাই। 
হীরেন্দ্রনাথ বাবু যাহা যাহা! বলিয়াছেন 
সেই সকল কথার ভিতরে তিনি যদি ভাল 
করিয়া আর একটু তলাইয়। দেখিতেদ 
তাহ! হইলে তিনি আমার সহিত অতটা 
মত-ভেদ প্রকাশ করিতেন না; সত্য 


পা 1 অভ্ৈভমতের সমালোনা 


স্থানে আমি যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করি- 
মাছি তাহার সত্যাসতা বিচার করিতেন। 

মহামান্য সভাপতি মহাশয় (শ্রদ্ধেয় 
শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) সর্বশেষে 
একটি অতি গুরুতর কথা ইঙ্গিত করিয়া- 
ছিলেন। তাহা এই যে, ঈশ্বরেতে স্ষষ্টি 
পূর্বেব বিলীন ছিল এটা! যখন স্থির, তখন 
পরেও বিলীন হইবে ইহা! কিছুই বিচিত্র 
নহে । এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, 
্রীষ্টানদিগের বাঁইবেলের মতে একবার 
মাত্র স্ষ্টি হইয়াছিল এবং একবার মাত্র 
প্রলয় ভবিতব্য, কিন্ত আমাদের দেশীয় 
শান্ত্রকারদিগের মতানুদারে স্থষ্টি স্থিতি 
প্রলয় ভূয়োডুয় হইয়াছে এবং ভূয়ো- 
ভূয় হইবে । আমরা যখন ইতিহাস- 
গ্রন্থে কোনো মনুষ্যের জীবন-বৃত্তান্ত 





পাঠ করি, তখন তাহাতে তাহার নিদ্রা, 


কালের (কোনো কথার উল্লেখ নাই 
বলিয়! আমর! গ্রন্থকারকে দোষ দিই না। 
্রস্থকার যে কারণে প্রনঙ্গিত ব্যক্তির 
নিদ্রাবস্থার কোনে! বৃত্তান্ত উল্লেখ করেন 
না, আমিও মেই কারণে জগতের প্রলয়ের 
কোনো! কথ। উল্লেখ করি নাই । গুরুদান 
বাবু যদ্দি আমাকে বলেন যে তাহার এক- 
জন শিষ্ের দিন দিন জ্ঞানোন্গতি হুই- 
তেছে, আর, তাহার প্রত্যুত্তরে আমি যদি 
উহাকে বলি যে, প্রতি রাত্রিতে ঘে 
ব্যক্তি শিশুর ন্যায় অজ্ঞান হুইয়! নিদ্রা 
যায়, তাহার আবার জ্ঞানোন্মতি কিরূপ? 
তবে, এ কথ। শুনিয়া! গুরুদাম বাবু হাদ্য 
করিরেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
শিদ্রাকিছু আর জীবনের চরম উদ্দেশ্য 
নহে-_নিদ্রা কেবল জাগ্রৎকালের চেত- 
নকে শানিত করিবার জন্যই হইয়াছে। 
প্ির উপকারের জন্য প্রলয় হইয়াছে, 
পলাযোর উা-দরাণের নয হয় নাই। 





৫৫ 


যদি নিদ্রা জীবের চরম উদ্দেশ্য ছইভ, 
তবে মাতৃগর্তের অন্ধকার হইতে বাহির 
হইবার তাহার কোনো আবশ্যকতা ছিল 
না। প্রলয় সমস্ত জগতের নিদ্রা-সেই 
নিদ্রা-হুইতে (ঈশ্বরের আরোগাদ|ঘী সর্বব- 
মঙ্গলাকর মাতৃ-ক্রোড় হইতে) জগৎ যখন 
নবীভূত হইয়! গাপ্রোথান করে, তখন 
জগত পূর্ববার্ডিিত উন্নতি হইতে যাত্রারস্ত 
করিয়া পুনর্ধবার উন্নতি-পথে দিন দিন 
অগ্রসর হইতে থাকে ;- কোনে! কালেই 
উন্নতি-প্রবাঁছের তাঁনভঙ্গ হয় না। নিদ্রা ও 


৷ বালকের শ্রমার্জিিত বিদ্যাবুদ্ধি হরণ করে 


_-আঁর, ধোপাঁও গৃহস্থের বহুমূল্য বস্ত্র 
নকল মোট বাঁধিয়া লইয়া যায়; ধো- 
পাও বন্ত্রগুল! পরিষ্কৃত করিয়। ফিরা- 
ইয়া দেয়, নিদ্র/ও বিদ্য1 বুদ্ধিকে নবী- 
ভূত করিয়া ফিরাইয়া দেয়। নিদ্রাও 
বালকের উন্নতির বিদ্বকারী নহে--প্রলয়ও 
জগতের উন্নতির বিগ্রকারী নহে; প্রত্যুত 
ছুইই উন্নতির পরম সহায়। অতএব শ্র- 
দ্ধেয় গুরুদাঘ বাবু এই যে বলিয়াছেন__ 
ঘষে, জগৎ ঈশ্বরে বিলীন হওয়া অথব! 
(যাহা একই কথা) জগতের প্রলয় উপস্থিত 
হওয়। কিছুই বিচিত্র নহে, ঘসে কথাট! সত্য 
হইলেও তাহা! আমার অভিগ্রেত চিরো- 
ন্নতিবাদের অনুকূল বই প্রতিকূল নহে। 
গুরুদাপ বাবু আমার একটি কথার অতীব 
একটি পরিষ্কার দৃষ্টীস্ত উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন-_-তজ্জন্য তাহাকে আনি ধন্যবাদ 
না দিয়! ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। 
আমি বলিয়।ছি যে, দৃশ্যমান জগৎ চক্ষে 
ঘেরূপ প্রতিভাত হয়--ম্বরূপতঃ তাহা! ঘে- 
রূপ নহে, কেবল এই কথাটি জানিলে অ- 
বিদ্যা ঘুচিয়| যায় বটে কিন্তু বিদ্যার আয়- 
বৃদ্ধি হয় না। আমর! সকলেই পূর্ধব হই- 
তেই অবগত আছি যে, দেয়াল আমাঁদের 


হয়, বাস্তবিক তাহা সেরূপ নহে; দে 
বিষয়ে আমাদের সকলেরই অবিদ্যা অনেক 
কাল ঘুচিয়া গিয়াছে; কিন্তু দেয়ালের 
করিতেছে সে বিদ্যা আঁমাদের মধ্যে অতি 
অল্প লোকেরই আছে। মেই সকল 
বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কত যে আ- 
শ্্্য তত্ব আবিষ্কৃত হয়, তাহা উদাহরণ- 
স্বরূপে গুরুদাস বাবু বলিলেন যে, তিনি 
স্বচক্ষে দেখিয়াছেন__বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া! 
বিশেষের গুণে দেয়ালের ন্যায় দৃষ্টিরোধী 
বস্ত কাচের ন্যায় স্বচ্ছ মূর্তি ধারণ করিল। 
তাহ! ব্যতীত খধুনাতন কালে মানমিক 
প্রকৃতি সন্বদ্ধেও বিদ্যার যে কত উন্নতি 
হইতেছে-_তাহার দৃষ্টান্ত স্থলে হীরেন্দ্ 
বাবু £৮8০89. এর উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
[859০০৪০॥ যে সবই সত্য তাহা! নহে, 
আর তাহার মধ সত্য কিছুই নাই তাহাও 
নহে ;--85979520 অন্বন্ধে এক্ষণে বিজ্ঞান- 
মহলে পরীক্ষ। চলিতেছে--চরম সিদ্ধান্ত 
স্থিরীকৃত হয় নাই। যাহাই হুউক্‌- 
5088৩৪8০॥ প্রভৃতি মানমিক শক্তির কার্য্য- 
কারিত! জানিতে পারিলে তাহাতে বিদ্যার 
আয় বৃদ্ধি হয়, এ কথা আমিও অস্বীকার 
করি নাই--আর,কেহ যে অস্বীকার করি- 
বেন তাহার সন্ভাবনাও নাই। আমি 
উল্টা আরো এই কথা৷ বলি যে, মিথ্যা 
মায়া বোধে জগৎকে তুচ্ছ না করিয়! 
জগতের মধ্যে মানদিক এবং ভৌতিক প্র- 
কৃতি, এক কথায়-এঁশী শক্তি, কিরূপ 
কার্ধ্য করিতেছে তাহ! জ্ঞাত হইশ! জ্ঞানের 
আয়-বৃদ্ধি কর! অতীব আবশ্যক। অর্থাৎ 
507৩89৮। এর মধ্যে কিরূপ সত্য আছে 
তাহ! জানাও আবশ্যক, আর, আঁলোক- 
তনত্বের মধ্যে কিরূপ সত্য আছে তাহা! 


চক্ষে যেরূপ স্থল পদার্থ বলিয়! প্রতীয়মান |. 






অগ্রাহ কা উচিত নহে ) 

আমার বক্তব্য অনেক কথা আমি নীট 
ষোটে বলিয়াছি, আপনারাও তাহা। সীটে- 
সনে বুঝিয়। লইবেন-_ইতরাজিতে প্রবা- 


দই আছে « "০৫ 6০ 97০ 7199 38 80180187 


বিজ্ঞ জনের প্রতি এক তে যথেষ্ট । 


টা ভি 


২২ শ প্রস্তাব 

যুদ্ধকাও । 
আমর! গতবারের প্রস্তাবে যুন্ধকাঁণ্ডের 
আদিত্য-হ্ৃদয়াত্মক ১০৬তম সর্গ যে প্র- 
ক্ষিপ্ত বলিয়াছি তাহার কারণ এই যে, 
ইহ! নিতান্ত অপ্রানঙ্গিক। ১০৬ সর্গের 
ভাষা বাল্ীকির ভাষা! নহে, নব্য পুরাণের 
ভাষ1| রাবণ যুদ্ধার্থ ক্ষণকাল মধ্যে 
রামের পুরোবস্তাঁ হইলেন, রামও মাত- 
লিকে প্রস্তত হইতে বলিলেন, ইহার মধ্যে 
সময়ের এত ব্যবধান কোথা যে আদিত্য 
হৃদয় স্তব শ্রবণ করিতে রামচন্দ্র অবকাশ 
পাইবেন । বিশেষতঃ মহর্ষি বান্পীকি রামের 
নৈতিক জীবনের জ্বলন্ত চিত্র দেখাইতে 
প্রয়াপী হইলেও নিজে প্রকারান্তরে তাহার 
ধশ্মীমত বা ধর্ম্মবিশ্বাঘের পরিচয় দিতে 
বড়ই কাতর। অথবা তিনি কাব্য লিখি- 
তেছেন, বিশেষ কোন ধর্মমত লইয়া 
জল্লন! তাহার উদ্দেশ্য নছে। তিনি রাম- 


চন্দ্রের শৌঁর্য্য বীর্ধ্য বর্ণনায় বিভোর, রাম- 


চন্দ্র ঘে দৈবশক্তি বা মন্ত্রশক্তি প্রভাবে 
রাবণ বধ করিবেন, এক কথ| কবির.সহিবে 
কেন, তাই কবিচুড়ামণি, রামঢান্দ্ের 
অপরিছিন্ন ও নৈসর্গিক অমিত তেজেরই 
বিশেষ পক্ষপাতী) রাবণ বধে কবির এ 
উদ্দেশ্য কুটি উঠিযাছে। রামের শত 






্্ দুদক লু 
পরিচয় তিনি স্থকীয় অমূল্য কাব্যে 
[ও দেন নাই। যেখানেই তাহার 
আভাস পাইব, বুঝিতে হইবে যে পেখানে 
খা মৌলিকতের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। 






পরবর্তী পুরাগলেখকের! ঠিক এই স্থলে, 


রাবণ কর্তৃক দুর্গাপূজার সঙ্সিবেশ করিয়া- 
ছেন। 

আমরা পরবর্তী সর্গের প্রথম আটটি 
ক্লোকের মৌলিকত্ব বশ্বন্ধে যে সন্দেহ 
করিয়াছিলাম, তাহার বিশিষ্ট কারণ 
এই যেরাবণ প্রথমে যে রখে আরোহণ 
করিয়া! যুদ্ধার্থ বাহির হুয়েন, ১০৩ সর্গের 
প্রথমেই তাহা পরিত্যাগ করিয়। রথা- 
স্তর গ্রহণে রামের সহিত সংগ্রাম করেন। 
এরূপ অবস্থায় একাদিক্রমে ৪ চারি সর্গ 
বাদে অর্থাৎ ১০৭ মর্গে এ শেষোক্ত 
রথের বর্ণনা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। 
বিশেষতঃ এ কয়েকটি শ্লোকে রথের যে 
কয়েকটি বিশেষণ আছে তাহা! আদ 
সমীচীন বা. বাজ্পীকির অনুরূপ বলিয়! 
বোধ হয় না। 

সেযাহা! হউক রাম রাঁবণে ভয়ানক যুদ্ধ 
উপস্থিত হুইল। রাবণ কিছুতেই বিনষ্ট 
হন না। রাম একটি মস্তক খণ্ডন করেন 
আর একটি উশ্খিত হয়। রাম এইরূপে 
ক্রমান্বয়ে শত মস্তক খণ্ডন করিয়া ফেলি- 
লেন, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। 
পরিশেষে অবসর বুঝিনা! রামচন্্ রহ্গান্ত্ 
প্রয়োগ করিলেন। উহ! মহাবেগে রাব- 
ণের বক্ষ বিদারণ করিল। রাবণ রক্তাক্ত 
দেহে ভূমে বিলুঠিত হইলেন, তাহার 
প্রাণবায়ু বাহির হইয়! গেল। (এখানে ইহা 
উল্লেখ, যোগ্য যে দশ প্রস্থৃতি রাবণের 
যে সমস্ত বিশেষণ আছে, তাহা আর 
কিছুই নহে, রাবণ যুদ্ধে দশ দিকেই দৃষ্টি 





সার্থকতা |. 
সহকারে পাঠ করিয়াছেন, সাহারা দেখিয়!, 
থাকিবেন যে সত্য সতা রামের দশ মুগ 
বা! বিংশতি বাহু ছিল নাঃ যুদ্ধের সময়েই 
কেবল এন্ূপ বর্ণনা আছে, অন্যত্র 
নহে)। 

রাবণবধ শ্রাবণে মন্দোদরী প্রমুখ মহি- 
ষীরা! সমরক্ষেত্রে আনিয়া বিলাপ :ও 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । রাম তাহা" 
দিগকে সান্তনা দিতে লাগিলেন ।. পরে 
তাহার] কথঞ্চিৎ প্ররুতিস্থ হইলে রাক্ষপ 
ব্রাহ্মণের] আমিয়! রাবণকে পট্টবন্ত্র পরি- 
ধান করাইয়! শিবিকায় আরোহণ করাইল 
ও. বেদোক্ত বিধানে. তাহার অগ্নিক্রিয়। 
সযাপন করিল | বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে অভি" 
যিক্ত হইলেন ও ীতাকে আনিবার জন্য 
হনুমান প্রেরিত হইলেন. 

রাক্ষপদিগের মধ্যে সভ্যত| রখকৌশল, 
শিল্পচাতুর্য্য প্রভৃতির যে সমস্ত পরিচয় 
প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, যে 
রাক্ষসেরা বৌদ্ধগণের নামান্তর মাত্র ॥ তা- 
হারা যাঁজ্রিক ক্রিয়াকলাপের বিদ্বকারী 
হইলেও তাহাদের মধ্যে বেদাদি শাস্ত্রের 
আলোচনার বা আর্ধ্জাতির অনুরূপ 
গৃহ্থমনুষ্ঠানের অভাব ছিল না॥ তবে 
তাহারা বা তৎসদূশ অন্য €কান সম্প্রদায় 
ধর্মমতের অনৈক্য নিবন্ধন বা বৈরিত। বশত 
আপনাদিগকে নিন্দনীয় ও দ্বণার্থ করিয়া 
তুলিয়াছিল। তাহার! আর্য্যজাতির সহিত 
সকল দন্বদ্ধ তিরোহিত করিয়! দিয়! শক্রু-- 
ভাবে দুর দূরান্তরে ভারতের দক্ষিণ প্র- 
দেশে আপনাদের প্রভার ও রাজত্ব বিস্তার 
করিয়াছিল। ইহারই জন্য তাঁহার! আর্য্য 
কবিগণের হস্তে বিদ্রপাত্মক চিত্রে অঙ্কিত 
ও নরমাঁংসতে[জনাদি_ ঘ্বগাকর আচরণ 








তাহাদের স্বন্ধে আরোপিত কির ছিপ পা দি 


সন্দাঙগ 





এ দেশীয় কবিগণের প্রকৃতিগত: অতিরঞ্জন । প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নহৈ, এইরূপ 


. বৈরীভাবের সহিত মিলিত হইয়! রাক্ষস- 
রে আরও ভীষণতর করিয়া তুলি- 
্লাছে। ইতিহাসের সেই অতীত, যুগের 
তদুরের কথা, কৌশলী বিদেশীয় ইতি- 
হাঁ-লেখকগণের হস্তে পড়িয়া! বিগত 
শতাব্দীর বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে 
নৃশংসমূর্তি পরিগ্রহ করিয়! কি লাঞ্ছন! ন! 
ভোগ করিতে হইতেছে । 

ষাহারা এরূপ আশঙ্কা করেন যে 
রাক্ষপগণকে বৌদ্ধ স্বীকার করিলে রাম- 
রাবণ-ঘটিত বৃত্তান্ত আধুনিক হইয়া পড়ে, 
তাহাদিগকে আমর! এই মাত্র বলিতে 
পারি, যে শাক্যমিংহ জন্মিবার বহুপূর্বব 
হইতেও যাগঘজ্ঞবিয়োধী এক সম্প্রদায়ের 
অস্তিত্ব ছিল। যেমন চৈতন্যদেবের. আ- 
বির্ভাবের বন্ছপূরব্ব হইতে শ্্রীমন্ভাগবৎমূলক 
বৈষ্ণব ধর্ম বিদ্যমান ছিল,চৈতন্যদেব তাহা 
নূতন আকারে প্রচার করিয়াছিলেন, তে- 
মনি বুদ্ধদেব জন্মিবার পূর্ব্ণ হইতে যজ্ঞঘ্বেষী 
এই সম্প্রদায় ছিল, বুদ্ধদেব তাহাকে নৃতন 
অঙ্গসৌঁষ্ঠব দিয়াছিলেন বলিয়া ভীহার 
নামে এই ধর্প্ের নামকরণ । শাক্যলিংহের 
পূর্বেও যে বৌদ্ধ ছিল, বলাবাহুল্য থে 
তাহার প্রমাণের অল্পতা নাই। 

সে বাহ! হউক লীত! হুণূমানযুখে রাব- 
ণের নিধনবার্ভা শ্রবণে আনন্দিত হুইয়! 
কহিলেন, আমি ভর্তাকে দেখিতে ইচ্ছ! 
করি। বিভীষপের অনুরোধে সীতা স্না- 
নান্তে বস্ত্র-অলঙ্কার পরিধান করিয়! শি- 
বিকা যোগে রামের নিকটে আসিলেন। 
বিভীষণ তত্রত্য মস্ত লোককে আপপারিত 
করিবার আদেশ দিলে রাঁম তীহাকে 
কহিলেন, কেন তুমি আমায় উপেক্ষা ক- 
রিয়া এই সমস্ত লোককে কট দাও। 


লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নে, 
ইহা! রাজাড়গ্বর মাহ । চরিতই স্ত্রী 
কের আবরণ। বিশেষতঃ বিপত্তি পীড়া 
ুদ্ধ শ্বয়ংবর যত ও বিবাহকালে ভ্ত্রীলো- 
ককে দেখিতে পাওয়া দুষণীয় নহে। 
সীত! বিপন্ন, তিনি শিষিকা! ত্যাগ করিয়া 
পদব্রজেই আল্গুন | এই সমস্ত, বানর 
আমার সমীপে তাহাকে দেখুক। জানব 
তাহাই করিলেন 'ও লঙ্জীয়: যেন শ্বদেছে 
মিশাইয়া যাইতে লাগিলেন, 
এখানে ইহা! উল্লেখযোগ্য যে. ভদ্র" 
বংশের ভ্ত্রীলোকের] রামায়াণের সময়েও 
বিশেধ কারণ ভিন্ন পর পুরুষের দৃষ্টির স- 
মক্ষে বড় বাহির হইতেন না। | 
রাম বিনয়াবনত জানকীকে পার্থ 
দণ্ডায়মান দেখিয়া! কহিলেন,ভদ্রে ! আমি 
শত্রু জয় করিয়া তোমাকে আনিলাম, 
পৌরুষে যত দুর হয় তাহা করিলাম। 
চপলচিন্ত রাঞ্চদেরা! যে তোমাকে অপ* 
হরণ করিয়াছিল, ইহা €তামাঁর দৈববিছিত 
পৌষ, আমি মনুষ্য হুইয়! তাহা ক্ষালন 
করিলাম । আমি স্বীয় চরিত্ররঞ্ষা সর্বব- 
ব্যাপী নিন্দাপরিহার এবং আপনার প্র- 
খ্যাত বংশের নীচগ্বঅপবাদ দৃর্ধীকরণের 
উদ্দেশে ইন! করিয়াছি । এক্ষণে রাবণ- 
গৃহবাসনিবন্ধন তমার চরিত্রে আমার 
সন্দেহ জশ্বিয়াছে। আমি আর তোঁষাকে 
চাহি না। তুমি যদৃচ্ছ৷ গমন কর। 
সীতা ইহ! শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত ও 
মর্মাহত হুইয়। কছিলেন, তুমি বিচারক্ষম 
হইয়াও আমার বহছুমানযোগ্য চরিত্র 
বুঝিলে না, এই বলিয়। রোদন করিতে 
করিতে লক্ষমণকে কহিলেন, তুমি চিত! 
প্রস্তত করিয়! দাও, আমি মিথ্যা অপবাদ 
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শুনিয়া ব্বাচিতে চাছি না, তর্ত। আমীর 


গুণে অশ্রীত, আমি অগ্নি প্রবেশ করিয়া 
দেহপাত করি। : 

লক্ষাণ রোঁষবশে রামের প্রতি দৃষ্টি 
পাঁত করিলেন এবং আঁকার প্রকারে ভী- 
হার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া চিতা 
বলনা করিয়া দিলেন। দীতা রামকে 
প্রদক্ষিণ ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিয়া 
কৃতাঞ্জলি পূর্বক অগ্মিসমক্ষে কহিলেন, 
ঘদি রামের প্রতি আমার মন অটল 
থাকে, তবে এই লোকপাক্ষী অগ্নি আমায় 


রক্ষা করুন, এই বলিয়া যজ্জে পূর্নাহুতির 
ন্যায় অগ্নিতে নিপতিত হইলেন। রাক্ষপ 


ও ত্রীঙ্গণেরা! ইহ! দেখিয়া! তুমুল রবে 
আর্তনাদ করিতে লাগিল । ১১৮ দর্গ। 
মুহূর্তকালমধ্যে মৃর্তিমান অগ্নি জীনকীকে 
অস্কে লইয়া চিত! পরিত্যাগ পূর্বক উত্থিত 
হইলেন এবং ঝাগের হস্তে সীতাকে সম- 
পণ পূর্বক কহিলেন, রাম! এই তোষার 
জানকী, ইনি নিষ্পাপা | রাম ইহা! শুনিয়। 
জানকীকে গ্রহণ করিগ্জেন ও মকলে তী- 
ছার প্রশংসা! করিতে লাগিল। ১২০ সর্গ। 
১১৯ সর্গে একটু রহস্ত আছৈে। সীতা! 
চিতায় প্রবেশ করিলে কুবের, পিতৃগণের 
সহিত যম, ইন্দ্র, বরুণ, মহাদেব, ত্রহ্ম। 
উজ্্বল বিমানযোগে রামের সমীপে উপ- 
নীত হইয়া কহিলেন, কেন তুমি জানকীর 
অগ্নিপ্রবেশে উপেক্ষা কর; তুমি ভ্রিলো- 
কের জআ্দিকর্তা, তোমার কেহ নিয়ন্ত। 
নাই, তুমি আদ্যন্তমধ্যে বর্তমান। রাম 
তাহ! শুনিয়া! উত্তর করিলেন, আমি 


রাজা দশরথের পুত্র, “আমি আপনাকে 


মনুষ্য বোধ, করিয়া থাকি”) এক্ষণে আমি 
কে এবং আমার স্বরূপই বা কি আপনার! 
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নাস্থপ ব্রহ্ম, তুমি কার পরাৎপর 


সর্ধব্যাপী। তুমি রাবগকে বধ করি- 
বার জন্য মনুষা-মুক্তি ধারণ করিয়াছ। 
এক্ষণে আগাদের কার্ধ্যপিদ্ধি হইয়াছে, 
রাবণ বিনষ্ট হুইয়াছে, অতঃপর তুমি 
হৃষ্উযনে দেবলোকে চল। 

পাঠকবর্গ নিবিষ্ট-চিত্তে দেখিবেন বে 
কেমন কৌশল এখানে খাটান হইয়াছে। 
রাম যে মূল রামায়ণে আপনাকে বহুস্থলে 
মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! 
খণগ্ডনের জনা এখানে দেবগণের সমাগম 
হইল। তাহার! সমস্বরে বলিলোন,রাম স্বয়ং 
নারায়ণ। কিন্তু আমবা এখানে এইটুকু 
পাইলাম যে রাম ইহার পূর্বরবে আপনাকে 
স্বয়ং বিষুঃ বলিয়া কিছুই জানিতেন না, 
মনুষ্য বলিয়াই তীহার ধারণ! ছিল। যদ্দি 
তাহাই হয়, তবে যুদ্ধকাঁণ্ডের এই ১১৯ 
সর্গের পূর্ববর্তী কোন কাণ্ডে বা কোন 
সর্গে রা আপনাঁকে দেবত| বলিয়া! অন্টি- 
মান করিয়া থাকিলে, তৎসমুদয় অবশ্যই 
অশুলক বা! প্রক্ষিপ্ত। হয় রাম বা তাহার 
ভ্রাত। লক্ষাণ আপনাদিগকে অন্যায়ত 
দেবতা বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন, না হয় 
(রামাদির পক্ষে মিথ্যাকথন অসম্ভব বিধায়) 
তৎসমুদয় পরবর্তী লেখক কর্তৃক রচিত 
ও সংযোজিত হুইয়! রামায়ণে স্থান পাই- 
য়াছে। 

রামচন্দ্রকে দেবগণমুখে স্বয়ং বিষুট 
বলাইলেও গোলযোগের শান্তি হয় না। 
পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, ঘে 
বালীকি নারদকে আদি কাণ্ডের প্রথম 
মর্গে একজন আদর্শ মন্ুষ্যের বিষয় 
বিরৃত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
নারদও সতর্ক হইয়া বলিয়াছিলেন যে 
বাল্ীকি কর্তৃক প্রস্তাবিত গুণগুলি মনুষ্য 
স্থলভ নে, তরে একজন মনুষ্যের বিষয় 






দেবতা স্বয়ং বিষুঃ, তবে আগায় গলদ 


ঈাড়াইয়া যায়। এবং রামায়ণ হইতে ্‌ 


আমরা যে ভাবে দেখাইয়া আসিতেছি 
তাহাতে আঁমরা অসস্কোচে বলিতে পারি 


যেরামকে এখানে বিষুরূপী খাড়া করা, 


ইচ্ছাকৃত গলদ ভিম্ন আর কিছুই মহে। 
ধাহাকে, দেবতা! বল! হইতেছে, তিনি, 
তাহ! আদে। অবগত নছেন, অথচ সকলে 
মিলিয়া তাহার দেবস্ব_ কীর্তন করিতেছে, 
ব্যাপার মন্দ নহে ! | 

বহুকাল পরে সীতাকে দেখিয়1,আমর! 
মনে করিয়াছিলাম, যে রাম কত ন! অধীর 
হইয় পড়িবেন এবং কতই ন! আনন্দাশ্রু 
বর্ষণ করিবেন। কিন্তু রামের চরিত্র ইতর 
সাধারণ অপেক্ষা যে কত উচ্চ এখানে 
তাহার আভাস দেওয়া! হইয়াছে। তিনি 
নিজে রাজপুত্র, রঘুবংশে তাহার জন্ম, 
তিনি আপনার এহিক স্থখ-সম্পত্বির নি- 
কটে বংশগত মানম্ধ্যাদা বলিদান দি- 


বার লোক নহেন। তাহার ভবিষাত দৃষ্টি 


প্রথর। গুরু বিপদও তাহাকে মুহামান 


করিতে. পারে না, সুমহান আনন্দও ভী- 


হাকে দিশাহারা! করিতে সক্ষম নহে। 
এত সাধনলন্ধ প্রেমের প্রতিমা সীতা 


ভাহার সম্মুখে, অথচ রাম তাহার প্রতি | টা 


উদ্াপীন। লক্ষ্মণ রামের আচরণ দেখিয়! 
, মন্াহত, অথচ হিমাচলসম গাল্তীর্ষ্যর 


5৮১14 যা 
বসেন, যে তিনি কিন্ত, অনুষ্য নছেন, আঃ 





কুটনীতিজ্ঞ ভ্রীচফের লী পরবর্তী লেখ- 
কের হস্তে কলুষিত। | কিন্ত রামের 
আদর্শজীবন এমনই উৎকৃষ্ট, উপাদানে 
গ্রথিত, যে তাহ! কোন কাপে ক্লান হইবার 
নহে, বরং চিরকালই মহিমান্বিত থাকিয়! 
ভারতের প্রত্যেক নরনারীর জীবনের উপর 
মধুর স্তিমিত আলোক বর্ষণ; করিতে 
থাকিবে ও অজ্ঞাতগাঁরে তাহাদের জীবনকে 
জ্রমিকই উন্নত ও পবিত্র করিয়া তুলিবে। 

এদিকে ১২১ পর্গে মহাদেব আ- 
পিয়া রাষকে বলিলেন তুমি অযোধ্যা 
গিয়! রাজ্যগ্রহণ কর। এ দেখ তোমার 
পিতা দশরথ বিমানযোগে মর্তে্যে আসিয়া- 
ছেন। রাখ ও পঙ্গমণ বিমানস্থ পিতাকে 
প্রণাম করিলেন; পিতাও তাহাদিগকে 
আমন্ত্রণ করিয়া ক্রহ্ণ থাকিয়া বিদায় 
হইলেন। সহ বর্গ ৬ পি 





 পরতিকূলে বাঙ্নিক্পতি করিতেও হি শাছোখান করিল ১২ 





কা সর 
পৌছিতে পারিবেন । রথ আনীত হইল, 
রামও লক্ষণ এ দিব্য রথ দেখিয়া বিশ্মিত 
হইলেন ও পরবর্তাঁ সর্গে বিভীষণক্কে কহি- 
লেন তুমি বানরগণের সাহাষে) লঙ্কাজয় 
করিয়াছ, তুমি কৃতজ্ঞতার সহিত ধনরত্ব দিয়া 
ইহাদিগের রণআম সফল কর। বিভীষণ 
তাহাই করিলেন। ন্ুগ্রীব কিক্ষিন্ধায় 
প্রতিনিবৃত্ত হইবার আদেশ পাইল। কিন্ত 
স্গ্রীবাদ্দি বাঁনরগণ ও বিভীষণ অযোধ্যায় 
গিয়া রামের অভিষেক দর্শনে উৎন্থৃক 
হইলে রাঁম অমাত্য সহ বিভীষণ ও বানর- 
গ্থকে লইয়। সীতা ও লক্ষমণের সহিত 
রথে আরোহণ করিলেন! বিমান আকাশ 
পথে উঠিল। 

রাম এক এক করিয়া সীতাকে যুদ্ধ- 
ভূমি, সেতুবন্ধন, কিছ্িদ্ধাপুরী দেখাইয়! 
চলিলেন। সীতা স্প্রীবের প্রিয়-ভার্ধ্যা 
তারা ও অন্যান্য বানরপত্বীকে অযোধ্যায় 
লইয়! যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে 
রাম স্বীকৃত হইলেন, ও তাহার! সকলে 
বিমানে স্থান পাইল । ১২৬ সর্গে 
তাহার! ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া উপ- 
নীত হইলে, রাম মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া ভরতের বুদ্ধি ও চেষ্ট! জানিবার 
জন্য হন্ুমানকে অগ্রে অযোধ্যায় ০প্ররণ 
করিলেন। হনুমান অযৌধ্যার ক্রোশমাত্র 
ব্যবধানে চীরচর্চারী ভরতকে আশ্রম 
মধ্যে দেখিতে পাইলেন । আরও দেখি- 
লেন শুদ্বদ্বভাব অমাত্যের! পুরোছিতগণ 
ও সৈন্যাধাক্ষের। কাঁষায় বস্ত্র ধারণ পূর্বক 
উপবিষ্ট । হুনুষানের মুখে রামের আগ- 
বার্ড জে ভাত হর্ে মহ্স! মুচ্ছিত 





আনুপূর্ববক শ্রধণ করিলেন, এবং অ- 
যোধ্যা নগরীকে অলঙ্কত করিবার জন্য 
শক্রত্বকে আদেশ দিলেন । 

পরদিন রামের অনুজ্ঞায় হংস-শোভিত 
বেগবান বিমান ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল 
রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন। 
ভরত সকলকে অভিনন্দন ও বন্দন! করিয়া! 
সেই পাছুক! দুখানি রামের পদে পরাইয়া 
দিয়] কছিলেন, আপনি যে রাজ্য ন্যাস- 
স্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন তাহা 
আপনাকে অর্পণ করিলাম। ভ্রাতৃবংল 
ভরতের ঘে কথ৷ শুনিয়। বাঁনরগণ ও বিভী- 
ষণ অশ্রপাঁত করিতে লাঁগিল। রাম 
হর্ষে ভরতকে ক্রোড়ে লইলেন। তাহার! 
সকলে অযোধ্যাপুরীতে সমাথত হইলে 
রামের অভিষেকের উদ্যোগ হইল। সকল 
উপকরণ মংগৃহীত হুইল । ত্রাঙ্গণ বানর ও 
রাক্ষপগণ বস্ত্র ও অলঙ্কারে সমাদৃত হইয়! 
অভিষেক দর্শনাস্তে নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়! 
চলিল। রাম রাজ! হুইয়। ভরতকে যৌব- 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং পৌঁগু- 
রীক ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ বারংবার 
অনুষ্ঠান করিলেন । তিনি দশ সহজ বৎ- 
সর রাজত্ব করেন, (সহ শব্দ যে বনু" 
বাচীমাত্র তাহা! আমর! পূর্বেধ দেখাই- 
য়াছি।) এবং পুত্র ভ্রাতা বান্ধবগণের 
সহিত অনেকবার নান! বিধ যজ্ঞ সম্পন্ন 
করেন। তাহার রাক্গত্ব কালে কোনরূপ 
উপদ্রেব দক্্যভয় বা অকালমৃত্যু ছিল না। 
প্রজার! ধর্মপরায়ণ ছিল। 

এই খানেই বাজ্সীকি রাময়েণ সমাপ্ত 
হুইল । অধ্যাত্ম রাশীয়ণের সহিত এই যুদ্ধ- 
কাণ্ডের বৈধাদৃশ্য দেখাইয়া আমর! পরে 
প্রমাণ করিব যে উত্তরকাণ্ড আদে। 





গর্ভা নামের টা নার ঠা 
ভারতীয় আর্ধ্য-বংশধরগণ অপূর্ব তর্ক- 
শক্তি, অগাধ শাস্তজ্ঞান এবং অলোৌক- 
সামান্য বুদ্ধি-মহিমা বিকাশ করিয়া ভূম- 
গুলস্থ তাবৎ জাতিকে একদ| অধঃকৃত 
করিয়াছিলেন। পুর্ববকালে যখন প্রায় 
সমুদয় পৃথিবী অজ্ঞতার ঘোরা অমা- 
নিশায় আচ্ছন্ন ছিল, তখনও ভারত বিদ্যা 
ও সভ্যতার বিমল রশ্মিজাল বিকীর্ণ 
করিয়। চতুর্দিক প্রভাময় করিয়! তুলিয়া- 
ছিল। প্রতিচী সভ্যতার উপদেষ্টা রোম 
ও গ্রীস সাম্রাজ্য যখন অনাগত কাল 
গর্ভে নিহিত: ছিল, লে সময়েও ভারত 
ব্যাপাসন অধিকার পুরঃলর জগতকে বিবিধ 
জ্ঞান বিজ্ঞানে দীক্ষিত করিয়াছিল । 
তীক্ষু-মনীযা-মম্পন্ন ্রাহ্মণগণ আদিম কালে 
যে সমস্ত মত উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন, 
অদ্যাপিও ইউরোপীয় বুধমগুলী, মধুচক্র- 
পার্থে মধুপগণের ন্যায়, দই সকল তত্ত্বের 
চারিদিকে ঘ্ুরিয়া বেড়াইতেছেন মাত্র । 
.পঞ্চনদের সলিল-্থন্সিগ্ধ পুলিন-্প্র 
_ মহর্ষিগণ যে বেদগানে ভার্য্যাবর্তকে একদ। 
তুলিয়াছিলেন, সেই বেদের তুল্য প্রাচীন 
স্থ ভূমগুলে আর দ্বিতীয় নাই। শ্রীল ও 
পারস্যদেশবাসী হোমার ও জৌরাস্তা 
মাত্র বিরচিত হুইয়াছে। বেদ আর্য্য- 
ধর্মের শিরোভাগ, আর্ধযন্ৃদয়ের দর্পণ- 
স্বদূপ। ইছাতে ভ্রিদিবের _পৌঁদরধ্য, ] 
মাধুর্য এবং গা এক অপর ভাবে 
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সাহন ও আদঘ্য বিক্ষম প্রকাশ করিয়া 


জগৎকে চমকিত ও ্ভূ- ঠ “অক্ষর বীরত্ব 
শৌর্ধ্য-স্তস্ত ) এক্ষণে যেই 
জাতি অস্লান বদনে অপরের পাছুকাভিথা 


সহ্য করিতেছেন-_অবনত মস্তকে বিদে- 
শীয়ের পদ-রজ ললাটে ধারণ করিয়া 
আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালী ও পুণ্য- 
বান বোধে স্ফীত-ক কপোতের ন্যায় 
হইতেছেন না। খাহীর] ব্রহ্মা গুব্যাপিনী 
বিবিধ-বিষয়িণী বিদ্যার প্রিয়তম পুত্র ব- 
লিয়া ভূমগ্ুলে পরিচিত ছিলেন, অদ্য 
তাহারা হতমান হাতসর্ববন্থ ও অনক্ষর হ- 
ইয়া অপার ভারস্ভৃত যন্ত্রাময় জীধন বহন 
করিতেডেন। দেই আর্ধ্য-জাতি কি 
এই আর্ধ্য-জাতি ! ও প্রাহশু ও বাষনে, 
বলী ও ক্ষীণে, সিংহ ও শিবায়, . সমুদ্র ও 
কুপে, প্রভাকর ও খদ্যোতে যত বৈল- 
ক্ষণ, আদিম 'ও আধুনিক ভরধ্য তদণে- 
ক্ষাও অধিক। ভারত এক্ষণে এ্রমাদ- 
শয্যা-শায়িত। ভারত-শরীরে জাতীয় জী- 
বন-আোত এক্ষণে রুদ্ধগতি; তাহার 
উৎসাহ নাই।' আর্ধা-বংশধরগণের ্ব-ধর্সে 
অনাস্থাই ইহার কারণ। বর্তমান অসহনীয় 
জাঙাদোষও এইরূপ শোচনীয় 
পতনের কারণ । | 

বেদ আর্ধ্য-জাতির এক এবং আদি- 
তীয় ধর্ম-গ্রস্থ। মই গড বময় ভারত 
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খষিরা অবনত মন্তকে ঘে বেদের মর্ধ্যাদ 
স্বীকার করিয়া আদিয়াছেন তাহা! কখনই 
পূর্ব্বকালের ] -'্আর্্য কৃষকের হৃদয়োচ্ছাস 
নছে। এই স্থৃষ্টিতে মন্কুষ্যের জানিবার 
জন্য যত প্রকার বিদ্যা আছে তাছার মূল 
আমরা বেদের - মধ্যে নিহিত দেখিতে 
পাই. কি পদার্থ বিদ্যা, কি জ্যোতিষ, 
কি আধ্যাত্মিক. বিদ্যা, কি চিকিৎম! 
শান্ত, কি গণিত, কি নৌযান বিদ্যা, কি 





ভবতি। বেদাধাক়্নেন সর্ধবিস্তা প্রাপ্তেশশস্থযা আহ্লারী- 
ভবতি স্বার্থ জ্ঞাতা চাতশ্ছন্দোবেদ: অবিদ্যাদিছ্ঃখানাং 
সুখৈরাচ্ছাদনাচ্চ 


| জআান্ধণ। | খ 
| বেদাধ্যয়ন দ্বারা সর্ব বিদ্যা প্রাপ্তি 
হেতু মন্থুষ্য আহল্লাদিত ও সর্ব্বার্থ জ্ঞাত 
1 হয়। অবিদ্যাদি দুঃখ নিবারণ এবং স্থখে 
নিমগ্ন করিবার হেতু বেদের অন্য নাম 
ছন্দঃ। | 
|. - মন্ত্র মত্রি গুপ্তভাষণে অন্মাদ্ধলম্চেতি স্তরে ঘঙ, 


তারবিদ্য। প্রভৃতি মকল প্রকার বিদ্যার মূল প্রত্যয়ে কুতে মন্ত্র শপ্য সিদ্ধির্গারতে। গুপ্তানাং পা- 


বেদের মধ্যে নিহিত আছে । আমাদের 
তাহা সর্বতোভাবে পাঠ করা কর্তব্য । 
ধাঁশ। করি বেদের পুনরালোচনার সঙ্গে 


সঙ্গে ভারতের পৌভাগ্য-রবি পুনরুদিত . 


হুইবে। ভারতের বিষ বদন পুনরায় 
প্রসন্ন হইবে। যে খধিদগের মস্তি হইতে 
কত শত অদ্ভুত অদ্ভুত বিধ্যার আবিষ্কার 
হইয়াছে,সেই ঞষিরা কি অজ্ঞ ছিলেন । 
ভীহার1 কি বেদের বিষয় বিচার না করিয়। 
ইহার গৌরব ম্বীকার করিয়াছেন। 

এক্ষণে বেদকি 1? ও তাহার মর্ধ্যাদ| 
কি রূপ দেখা যাউক। 

কথং বেদঃ আ্রতিশ্চ দ্বে নানী খাক্সংহিতাদীনাং 
জাতে ইতি। অর্থবশাৎ্। বিদ-্জঞানে, বিদসত্তায়াম্‌। 
সায় বিদ--বিচারণে। এতেত্যো হল- 

স্থত্রেণ করণাধিকরণকারকযোর্ধঞ. প্রত্যয়ে 

স্কতে বেদশবঃ সাধ্যতে । তথা শ্--অবণে। ইত্য- 
স্ান্থাতৌং ক্রণকারকে ক্তিন্‌ প্রত্যয়ে ক্ৃতে শ্রুতি 

০৯০ যাহ! পাঠ করিলে যথার্থ 
বিদ্যার জ্ঞান হুয়। বিদ-_সভায়ামু, যাহা 
পাঠ করিলে লোকে বিদ্বান, হয়।. বিদ__ 
ধাভে, যাহ! দ্বারা ষমস্ত স্থখ লাভ হয়। 
বিদ-বিচারণে, এবং যাহা দ্বারা মনগুয্যের 
মত্যাসত্য বিচারের ক্ষমতা জন্মে তাহারই 
মাম বেদ। ধ 


না 





খানাং ভাষণং বন্মিন্‌ বর্ততে স মস্ত্রোবেদঃ | 
|. যাহাতে গুপ্ত পদার্থের ব্যাখ্যা আছে 
তাহার নাম মন্ত্রবেদ। ॥ 
মন জ্ঞানে অস্থাদ্ধাতোঃ সর্বাধাতৃভাঃ ই্ন্‌ ইত্যুপাদি 
শৃত্রেণ ই্রন্‌ প্রত্যয়ে কৃতে মন্ত্রশন্থো ব্যুৎপদ্যতে। 
হন্যত্তে জায়স্তে সর্বর্মন্ধ্যৈং সত্যাঃ পা যেল 
যন্থিস্ব। ষ মস্ত্রোবেগঃ | 
যাহা দ্বারা বা যাহাতে সকল মন্বু- 
য্যের সতাপদার্থের জ্ঞান হয় তাহার নাম 
মন্ত্রবেদ | নিগম যাহাতে সকল পদার্থের 
সর্ববার্থ জ্ঞান হুয় তাহার নাম নিগম। 
নিগচ্ছন্তি নিতরাং জানস্তি প্রাপু,বস্তি সর্ব বিদা। 
অন্মিব্‌। ূ | . 


বেদের এইরূপ মর্ধ্যাদা বুঝিয়া এবং 
তন্মধ্যে স্বীয় হদয়োখ ধর্মের সম্যক্‌ প্রাতি- 
বিশ্ব দেখিয়! ধন প্রাণ শ্রীমন্মহর্ষি দেব তাহ! 
হইতে ত্রা্গধর্ম গ্রচ্থের প্রথম খণ্ড সন্কলন & 
করিয়াছেন । এই-সমস্ত স্কলিত মন্ত্রে যে 
সমস্ত সত্য আছে তাহ সর্ববকালসাধা- 
রণ। পৃথিবীতে যতই উৎপাত উপস্থিত 
হুউক না, যতই কেন নানারূপ বিপ্লাবের 
পর বিপ্লব আস্থক ন! কিস্তু এই সমস্ত 
সত্য কোন কালেই বিলুপ্ত হইবে না, 
কারণ মন্ুষযের আত্মায় ইছা। স্বর্ণাক্ষরে 
স্বয়ং ঈশ্বর মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন । 
কিন্তু যখন পৃথিবীর অন্যান্য অংশ অ- 





| জ্ঞান অন্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্গ ছিল, 


এত 


বেছে | সমর 








বনজন্যাদিলিযন,জ্াঙগ্াীবিব্‌ জন্ম লিগ ঘুখীদমনিলিনি | হজ লব দীঘান্মমযা 
০ জর্জ খাদি উর দিমবজান্যমাঘলথ অত্ঘান্বললীষ । 





বপদেণ। 


যখন আমর! মংসারের শোকে দুঃখে 
এবান্ত মুহ্যমান হইয়! পড়ি, যখন প্রতি 
কার্যযের পশ্চাতেই দুঃখের করাল হস্ত 
প্রমারিত দেখি, যখন সংসারের শাস্তির 
সুবিমল স্থির মূর্তির প্রসাদলাভে বঞ্চিত 
হই, তখনই ঈশ্বরকে জানিবাঁর জন্য ব্যাকু- 
লতা! উপস্থিত হয়। 
. মংসারে দুঃখ শোকের প্রবল সংঘর্ষণ 
আছে. বলিয়াই আমরা ভীহাকে জানিতে 
। চাইড 
“ছঃখ ত্স্জাভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবদ্াতকে হেতৌ+ঃ 
ছুঃখত্রয়ের আঘাতে নিপ্পীড়িত হই- 
যাই, তাছার বিনাশার্থ আমাদের জিজ্ঞাস! 
আমাদের চেষ্টা উপস্থিত হুয়। 
: সখ ছুঃখ, হর্ঘ বিষাদ, শীত শ্রীক্স, 
ঘালোক ন্ধকার, সৌহার্দ, শক্রতা 


এই ছন্ রাশির নামই সংসার । পরস্পর 
নিরপেক্ষ কোন জ্ঞান সংসারে থাকা অপ- 





একটি মঙ্গলপূর্ণ উদ্জ্বলতাঁব আমর উপ- 
লন্ধি করিতে সমর্থ হই। সংসার যদি ছন্দ 
রাশির উপাদানে গঠিত না হইত, তবে - 
আমর! তীছার পবিভ্র প্রেমাশ্রয় প্রাণির 
প্রত্যাশা করিতাম না। সংলাক্েের বি- 
যাঁদ বিপন্ধি, ছুঃখ শোকে আমরা! চেতন! 
পাই, তাহাকে জানিবার ইচ্ছা! লাত করি; 
আবার সংসারের আনন্দ হর্ষ, সম্পৎ স্থথে 
গরম স্থখের আভাস প্রাপ্ত হুইয়! পূর্ণ* 
স্থখস্বরূপকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হুই। 
করুণাময় সংসারকে কি ক্থুন্দর উপাদানে 
প্রস্তত করিয়াছেন! একদিকে অন্ধ- 
কার--হাহাকার, অন্যদিকে আলোক-- 
আনন্দের আকর্ষণী ছায়।! 

ন্েহময় জনকজননী, পুত্র কন্যাকে 
অপার ন্েহ দান করেন, প্রয়োজন বুঝিলে 
উচ্ছজ্মলত! পরিদর্শন করিলে, প্রাণাধিক 
পুত্র কনাণীকে আবার: তাড়না করেন; 
কিন্তু সেই তাড়নার মুলে বিদ্বেষ নাই, 
এ তাড়নাও পুত্র কন্যার ভবিষ্যৎ অশেষ 
কল্যাণের পথ প্রযুক্ত করিয়। দেয়, ইহা! 


;.| যেঘন সর্ধবলম্মত সত্য; তেমনি দয়া 
| মনী বিশ্বজননী মায়া মোঁছে হতচেতন 


৬৩ 


উরাাদিযাাািশাইকিিলিলিশশাশ টি 


তন্তুবোধিনী পত্রিকা 


৯৪ ক, ভাগ 





মনুষ্যকে সচেতন করিবার জন্য ভূঃখ 
ছুর্দিনের মধ্যে ফেলিয়া পর কল্যাণের 
পথে-পরম-শান্তি-নিকেতনের পথে অগ্র 


সর হইতে. ইঞ্সিত- করিতেছেন, ইহা! 


আরও স্কটতর সত্য! সংসারের জননীর 
অভিপ্রায় মঙ্গলপুর্ণ হইলেও ভ্রম প্রমা- 
দের প্রভাবে কদাচিৎ ভ্রান্ত শাঘনও 


পুত্র কন্যাকে সহ্য করিতে হয়) কিন্তু 


মেই সর্ধবদর্শিশী বিশ্বজননীর শান যেমন 
বিদ্বেষবিহীন, 
শূন্য) হৃতরাং কোন এ্রকার ছুরবস্থয় 
পতিত হুইয়াই তীছার মঙ্গলময় ব্যবস্থায় 
দোষারোপ করিতে আমাদের বিন্দুমাত্রও 
অধিকার নাই । :. 


.. শত্েয়শ্চ প্রেক্ষস্ঠ অনুয্যমেতস্তৌ সম্পরীতায বিবি 


নক্কি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেন্ধ আদদানদ্য সাধুভবতি 


হীয়তেহ্্থাৎ বউ প্রেয়ো! বুদীতে”+ | 

শ্রেয় এবং প্রেয় মনুষ্ের নিকট উপ" 
স্থিত হয়, তিনি সম্নক্‌ বিচার করিয়া উভ* 
য়কে পৃথক করেন, তন্মধ্যে যিনি গ্রায়কে 
গ্রহণ করেন, তাহার মঙ্গল হয়, আর 
যিনি ঠ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ 
হইতে পরিভ্রষ্ট হন। করুণাময় বিশ্ব- 
পিতা করুণ। করিয়। আমাদিগকে ধর্ম 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের জন্য বিবেক 
শক্তি দান করিয়াছেন, আমরা এ বি- 
শিষ্ট শক্তির দাহাষ্যে সম্পূর্ণরূপে বিচার 
করিয়! অধর অকর্তব্য পরিহার পুরঃদর 
তর্্-কর্টের অনুষ্ঠান করিয়া! ধন্য ও কৃতার্থ 
হুইতে পারি। তিনি আমাদিগকে অজঅ 
প্রেমদান করিতেছেন এবং তাহার আ- 
শ্রয়ে শাশ্বত শান্তি উপভোগ করিবার 
জন্য নিয়ত নানাপ্রকারে ইঙ্গিত করিতে- 
চেন; অথচ তাহার প্রতি স্থির লক্ষ্য না 


থাকিলে, আমাদের প্রকৃত নখ শাস্তি, 


প্রকৃত হৃপ্ডি, আত্মার যথার্থ কল্যাণ, আ- 


তেমনি ভ্রম-প্রমাঘ-পরি-. 





কাশ কুহ্গঘবৎ অলীক, ইহা বুঝিবার শি 


এবং বিবিধ উপায় বিধান করিম্াছেন। 

সংদারকে আমাদের ভাবিলে, অথবা 
সংসারকেই আমাদের চরম-স্থান' চিন্তা! 
করিলে, স্থুখ ভুঃখাদি দ্ন্বরাশির প্রবল সং. 
ঘর্ষণে আমাদিগকে নিরন্তর নিষ্পে ষ ত হুই- 
তেই হইবে; কিন্ত তাহার প্রতি স্থির- 
লক্ষ্য রাখিয়া দেই বিশ্বরাজ-রাজেশ্বরক্কে 
সংসারের রাজ! করিয়! আমর! যদি তীহপর 
আদেশ প্রতিপালন করি, তাছারই সংসাতে 
সদ্ভৃত্যের ন্যায় যথ! নিয়মিত কার্য সমষ্ি 
স্থগারুরূপে সম্পন্ন করি, তবে এখানেই 
সেই ঘন্্বাতীত ভূমানন্দ লাভ করিয়া আমা* 
দের মানব-জন্ম চরিতার্থ হইতে পারে । 

পুরাতন ত্রক্মভ্ঞ খধি প্রেমভরে গাহি" 
য়াছিলেন, 


ই সন্ভোফথ বিষ্াসতদ্বঘ়ং ন চেদবেদিস্হভী বিনষ্টিঃ1 
যএতদ্বিদ্রম্ৃতান্তে ভবস্তি অথেতরে ছুঃখমেবাপিযস্তি 


এখানে থাকিয়াই আমর] তাহাকে 
জানিয়াছি; আমরা যদি তীহাকে না 
জানিতাম, তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হই- 
তাম। ধাঁহার! তাহাকে জানেন, তাহারা 
অদ্থতত্ব লাভ করেন, অন্য সকলে ছুঃখ- 
ভোগ করে। এই স্থাপ্রাীন মহাবাক্যের 
প্রতিপদ জ্বলন্ত মহাপত্য উদগীরণ করি-' 
তেছে,বস্ততই “অথেতরে ছুঃখমেবাপিবস্তি” 
তাহাকে না জানিয়া আমরা নিদারুণ 
ছুঃখতোগ করিতেছি, “যএতদ্বিছুরম্বতা 
স্তেভবস্তি* এবং বাহার] তাহাকে জানেন 
তাহার মৃত্যুতয় হইতে মুক্ত হইয়া! শাঙ্বত 
শান্তিও উপভোগ করিতেছেন। 

মংসারকে ত্রন্মের সততায় নিষজ্জিত্ত 
করিতে পারিলেই মংসার মধুমম হর, কিন্তু 
তাহাকে এখান হুইতে বিধায় করিলেই 
সংসার কঠোরতার ১০ গস 
নিষদ বলেন, 


পপ 


শঈশাবাধামিদং পর্ব খৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যাক্ষেন তুপ্তীথা মাগৃধঃ কল্যন্থিদ্বনম্‌।” 
“সংসারের মমগ্র-বস্ত রাশিই পরমেশ্বর 
দ্বারা আচ্ছাদিত জানিঘ়! অর্থাৎ সংপাঁরকে 
তীহার সততায় ওতত্রাত ভাবে নিমজ্জিত 
জানিয়া পাপ-চিন্ত। ও বিষয়বালন! পরি 
ছার পূর্বক, ব্রঙ্গানন্দ উপভোগ কর। কা- 
হারও ধনে লোভ করিও না”। তিনি 
সংসারের স্বামী, ঘংলার তাছার, তিনি আ- 
মাদের এখানে বাহা করিতে পাঠ ইয়া" 
ছেন, আমাদের যেটুকু ন্যায়সঙ্গত কর্তৃব্য, 
তাহ। ছাড়িয়া অপরের অধিকারে হস্ত গ্রসা* 
রখ করিলেই ভাহার অপ্রির কার্ধ্য অনুষ্ঠিত 
হইল, তান্থার াঁদেশ লঙ্ঘন কর| হুইল, 





অতএব সর্বত্র সর্বকার্ধেয তাহার অস্তিত্ব । 


উপলব্ধি করিয়।, আমাদের কর্তব্যের প্রতি 
তদ্দীয় সমস্ধ-বিন্যন্ত অগ্গুলী-নির্দদেশ জ্কান- 
পূর্ব্বক অনুভব করিয়া,অতি সন্তর্পণে--অতি 
শান্ত ভাবে, কর্তব্যানুষ্ঠানবপ তদীয় প্রিয় 
কার্য প্রেনের সহিত আমাদিগকে সম্পন্ন 
করিতে হইবে । অন্যথা আপাততঃ প্ররৃ- 
ভ্ভির পরিতৃপ্ত্িকর বিষয় সম্ভোগে আসক্ত 
হইলে, আমাদের পরিণাম ঘের শোচনীয় 
ও ভয়ঙ্কর ! মই জন্যই ভক্ত খধিষগুলীর 
হৃদয়-কন্দর হইতে গৈরিক-নিত্রবের ন্যায় 
প্রবল বেগে ছুটিয়! বাহির হইয়াছে, 

গ্যএতদ্বিছ্রমৃতাস্তে তবস্তি অথেতরে ছুঃখমেবাপি* 
ঘস্তি।”.... ও 

যে তাকে জানে, লে সংসারের 
সর্বত্র সর্ববকার্ষ্যে তাহাকে বর্তমান দে- 
খিতে. পায়, স্থৃতরাং প্রকৃতির প্রলোভন 
তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না প্রলো” 
ভয় বিদুরিত হয়, ম্তরাৎ তিনি অম্বতত্ব 


লা করেন, আর তাহাকে না.জানিলেই 


রাজ্য, প্রলোভনের যেখানে 


নি১ 


চা 





২৬৭ 


আধিপতা, লেখানেই পন, পেখানেই, 
ম্ৃত্যু। ৫ 

দয়াসিস্ে।! চতুর্দিকে বিশ্বব্রজাণ্ডের 
গ্রতিকার্ধে আমাদের শিক্ষার জন্য আমা- 
দের মঙ্গলের জন্য কত নুচারু ব্যবস্থা 
করিয়া! রাখিয়াছ, কত প্রকারে তুমি আমা* 
দিগকে তোষার প্রতি আকর্ষণ করিতেই। 
যখন আমরা শোকে দুঃখে নিতান্ত কাতর 
হইয়া পড়ি, তখন কতপ্রক্গারে তুমি আমা- 
দ্িগকে সান্ত্বনা দেও, কত প্রকারে বুঝাও 
তুমি আমাদের পিতা--হুমি আমাদের মাতা! 
থাকিতে--আমাদের কিসের চিন্ত। কিসের 
ভয়, কিসের দুঃখ কিসের শোক? কিন্ত 
প্রডো ! অধম অকৃতজ্ঞ আমরা তোমার 
সেই অভয় বাণী শুনিয়াও শুনি না, তো- 
মার আকর্ষণ বুঝিয়াও বুঝি না; তুমি যে 


| আমাদের সর্বস্ব, তুমি যে আমাদের প্র 


প্রীতির একমাত্র আধার, তোমাকে ছাঁড়ি- 
য়াই বে আমাদের সর্ববনাশ--হাহাকার ! 
তাহা জানিয়াও জানি না, তাই বলিহে 
দয়াময়! তুমি দয়া করিয়। আমাদের 
নিকটে তোমার স্বরূপ প্রকাশিত কর, 
আর আমরা তোমার পানে তাকাইয়। 
প্রেমানন্দে প্রেমকণ্ে বলি, _- 

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমে ব, 

ত্বমেব বন্ধুশ্চ সথা! ত্বমেব। 

ত্বমেব বিদ্যা ভ্রবিণং ত্বমেব, 

ত্বমেব সর্ধং মম দেবদেব ॥* 


ও একমেবাদ্িতীয়মূ। 


বেদ। 
দ্বিতীয় প্রস্তাব 
বেদভাঁগ উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠা 
এজন্য উহা এদেশে সমস্ত শাস্ত্রের শীর্ষ- 
স্থান অধিকার করিয়। আছে। কি বেদান্ত 
কি ন্যায় ঘে কোন তর্কগ্রস্থ পাঠ ক 
দেখিতে পাইবে বেদে হে বিষয়ের গ্রামাণ 


৬৮ 


তন্তববোধিনী পত্রিকা 


৯৪ কর, ৩ ভাগ 





নাই তাহা তাদ্ুশ আদরণীয়- হক নাই। | হইয়াছিল ।. ীমন্মহষিদের প্রচলিত 
এই জন্য গরস্থকারের! বেদানুকূল যুক্তি দিয়।। উপধর্ট্দে সংশয়াপন্ন. হইয়া! সত্যানু- 


স্বমত স্থাপন করিবার প্রয়াদ' পাইয়াছেন। 
এই সমস্ত বৈদিক গ্রস্থের পর আর আরে 
সকল গ্রন্থ এদেশে রচিত হইয়াছে তাহাতে 
অবশ্যই স্থানে স্থানে বেদাতিরিক্ত মত 
আছে কিন্তু ধধিগণের উদ্ভাবিত বলিয়া! । 
পরবর্তী গ্রন্থকারেরা যদিও তাহা। প্রমাণ- 
রূপে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাহ! বেদের 
নিঙ্গে। শ্রতি স্মৃতিতে বিরোধ ঘটিলে 
আতিরই বলবত্ত। থাকে স্থৃতির নছে। 


বাহার! প্রকৃত বিদ্বান সাধু ও রাগদ্েষশূন্য ণ 


সেই সমস্ত খষিরাই বৈদিক কবি। তাহা" 
দের হৃদয়োধ সত্যই বৈদিক সত্য॥ এই 
জন্য সর্ববাপেক্ষ। বেদেরই গৌরব । 


 এষাবকাল বৈদিক খ্রস্থ- বলিয়! . 


যতগুলি স্বীকৃত হইয়া! আমিতেছে সমস্তই 


ফে উক্ত প্রকার আদিম খষিগণ কর্তৃক । 


প্রণীত অনেকেই এ কথা বলেন না। 


যাহার! দয়ানন্দ স্বামীর বিচার-গ্স্থ সকল 


অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিয়াছেন ভীহার। 
শাস্ত্রীয় প্রমীণেই বুঝিবেন এক সংহিত! 


ভিজ্ম তিনি অপর কান বৈদিক গ্রন্থের 


প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। এই জন্য 
বেদ বলিয়! পরিচত যত গ্রস্থ আছে তন্মধ্য 
হইতে যতটুকু অংশ গ্রহণ করা যাইতে 
পারে তিনি তাহাই গ্রহণ ও অপর অংশ 
পরিহার করিয়াছেন। এই মহাজ্ঞানী 
আচার্য্য বর্তমান কালে মর্ববসাধারণে প্রচ- 
লিত উপধর্ধ্মে শৈশবাবস্থ| হইতেই সন্দি- 
হান হন। পরে অনেক অধ্যয়ন ও অনু- 
রিয়াভিলেন। কিন্তু এই কার্ধেয যে 
ভাহারই প্রথম উদ্যম তাহ! নহে। আঁ- 
মরা সুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে এইরূপ: 





সন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বন্থ তপস্যা ও 
বহু অনুপন্ধানে যে আলোক প্রাপ্ত হইয়া- 
হিলেন তাহা দ্বারাই €েদবিচার করিয়া" 
ছিলেন। ইহারই ফল ক্রাক্ষাধর্ম গ্রচ্থের 
প্রথম খণ্ড উপনিষদ ভাগ । তবে উভয়ের 
। বিচারগত একটু পার্থক্য আছে। স্বামী 
দয়ানন্দ বহু প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রমাণে বেদের 
অপরাপর অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল সং- 
হিতা ভাগকেই রক্ষা করিয়া! যান কিন্ত 
মহধিদেব যে হৃদয় হইতে উপধর্ম্ম সম্বন্ধে 
সংশয় ভার! ছিল ঘেই হৃদয়েরই আ- 


1 লোকে বেদবিচার করেন । এই জন্য স্বম- 


তের অনুকূল অংশ গ্রহণ ও অপর অংশ 
পরিবর্জন করিয়াছেন । বেদবিচারে এইরূপ 
প্রণালীগত পার্থকা থাকিলেও উভয়ের 
ফল একইরূপ হইয়াছে । উভয়েরই মত 
নিরাকার জ্ঞানন্বরূপ ঈশ্বর অনূর্ত, বেদ 
দেই অমূর্ভ ঈশ্বরকেই প্রতিপাদন করি- 
তেছে। এখন কেবলই মুদ্তিপূজার প্রাছু- 
ভাব, ধর্দ প্রকৃত সত্যে প্রতিঠিত না 
হইলে দেশের €োনই মঙ্গল নাই। 
সেই মুষ্ঠিপূজ! উচ্ছেদের নিমিত্ত এবং 
তন্মূলক সমস্ত কুসংস্কার দূর করিবার 
নিশি এ দেশে বেদই আরঙ্ষান্ত্র।. বেদ- 
বলে তাহ নিরাপ করিতে হইবে ! ফলৈ 
বহুদিনের পর এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন 
জনসযাজের প্রচলিত ধরা অর্থাৎ মূর্তি- 
পুজা বেদপন্মত নহে। ভারতে 'এই 
বেদ যে কিরূপ গোৌরবনভূমি তাহ! পুর্বব- 
কালের একটা দৃষ্টান্তেই বুঝ! যাঁয়। যখন 
যোগিত! দূত্রে এক অভিনব ধর্ম প্রতিষ্ঠা 
করেন, যে ধর্ম এক সময় রাজধর্দ হইয়া 


নিচর দবাসীর সহগূ্কো এ দেশে উচিা ছিল হাক দল কযা নিত 


০] 








অনেকাঁনেক দার্শনিক প্রাদুষ্ঠৃতি হইয়া. 
ছিলেন, যাহা রাজার দাহায্যে এই বিশাল 
ভারতভূমির প্রায় সমস্ত দেশ সমস্ত নগরে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল মেই ধর্ের 
বিলোপ দশা কেন ঘটিল ? এস্থলে মুক্ত- 
কণ্ঠে বলিব এক মাত্র বেদকে অস্বীকার 
করাই তাহার মুখ্য কারণ। এদেশের 
দৃঢ় বিশ্বাম যাহা বেদবিরুদ্ধ তাহ! অধর্ম্ম 
এই জন্য বৌদ্ধ ধর্ম সর্ববাঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন 
হইলেও কেবল বেদবিরোধি বলিয়া 
কালে রক্ষা পাইল ন1। 

মহর্ষিদেব ও স্বামী দয়ানন্দ স্থীয় স্ীয় 
ধর্মসংস্কারের মধ্যে এই বেদকে রক্ষা 
করিয়া এদেশে একেশ্বরবাদকে দৃঢ়মূল 
করিয়াছেন। ভারতের সমস্ত হিন্দু এই 
বেদরূপ মছাবৃক্ষের মূলে অবস্থিত। এই 
বেদ সুরক্ষিত হওয়াতে এরূপ আশ! কর! 
যায় যে, কালে এদেশীয় মকলের মধ্যে স- 
স্প্রদায়গত ধর্ম্মগত পার্থক্য বিদূরিত হুইয়! 
একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের পূজ। প্রবর্তিত 
হইবে । আর দেশ মধ্যে প্রকৃত একতা! 
নামেযদি কোন পদার্থ থাকে তাহা। ভবি- 
ষাতে এই নিরাকার ঈশ্বরপ্রতিপাদক বেদ 
দ্বারাই হইবে । ফলত ভারতের এই ছুই 
ধর্মসংস্কারক এই মহাপ্লাবনের দিনে 
বেদের গৌরব রক্ষা করিয়। যথার্থতই 
স্বদেশহিতৈষিতার. পরিচয় দিয়াছেন! 
ধাছারা দেশের ধর্ম ও দেশের আচার 
অক্ষুঞ রাঁখিয়! ধর্্মাসংস্কার ও সমাজসংক্কীরে 
প্রবৃত্ত হন তীহারা'ই দেশের প্রকৃত বন্ধু। 
এখন একটী ভীষণ বিপ্লবের কাল আপি- 
য়াছে। ইহীর বলে এ দেশের ভাল মন্দ 
সমস্তই নির্বিচারে চূর্ণ বিছুর্ণ হইয়া যাই- 
তেছে। যখন এই উত্তাপ ক্রমশঃ প্রশ- 
মিত হইয়। আফিবে সেই শান্তির কালে 
এই ছুই সংস্কারকেরই নাম ইতিহাসের 





পৃষ্ঠায় স্বর্ণাঞ্ষরে লিখিত হুইবে এবং জন 
সমাজে ইইাদেরই গৌরব গ্রতিষ্ঠিত হইতে 
থাকিবে। 035৮8 . 

প্রকৃত ব্রঙ্গোপাসন! ভিন্ন আত্মে্নতি 
সম্পূর্ণ অসম্ভব ॥ জীব অপূর্ণ, ইহার জ্ঞান 
প্রেম তই প্রপারিত হউক না কেন 
তথাচ এই অপূর্ণতার কিছুতেই পরিহার 
হইবে না। ব্রঙ্গের সহিত জীবের এই 
বিষয়ে খুব পার্থক্য। আর এই পার্থক্য 
থাকাতেই উপাননার স্যপ্তি হইয়াছে । 
আমি সকল বিষয়ে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আর 
তিনি মহান। আমি ভার দ্বারস্থ না হইলে 
ভার নিকট প্রার্থনাঁদি না করিলে আমার 
পরিত্রাণ কোথায় । তিনি নিত্যকালই 
আমার উপাদ্য আমি নিত্য কালই তীর 
উপাসক। ইহাই প্রকৃত দ্বৈতবুদ্ধি। স্বামীজী 
এই সম্বন্ধে মহধিদেবের সহিত খুবই এক- 
মত। আমর! নময়ান্তরে দেখাইব স্বা- 
মীজী এই দ্বৈতবৃদ্ধি-প্রণোঁদিত হইয়া কি 
অসাধারণ প্রতিভাবলে বেদভাষ্য রচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমীন প্রস্তাবে আ- 
মাদের বিশেষ বিচারধ্য এই যে, এই ছুই 
বেদমার্গী ধর্মমসংস্কারকের মধ্যে কে বেদা- 
বলম্বনে দেশব্যাপী মূর্তিপূজার উচ্ছেদ 
সাধনে বিশেষ কৃতকার্য হইবেন । 

ধর্ম ও গৃহ্য অনুষ্ঠীনসংস্কার করাই 
ধর্মাসংক্ক(রকের প্রধান কার্ধ্য । এই ছুই 
সংস্কারক তাহাতেই স্বস্ব জ্ঞান ও শক্তি 


৷ বিনিয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু স্বামীজীর 


বেদভাধ্য পাঠে দেখা যায় তিনি চন্দ্র সূর্য্য 
প্রভৃতি শব্দগুলিকে ত্রহ্মগ্রতিপাদক শব্দ 
বলিয়। ব্যাখ্যা করিতেছেন ।. এ বিষয়ে 
তিনি অবশ্য প্রাচীনতম শাক্ত্রীয় প্রমাণেই 
স্বমত সংস্থাপন করিয়া! গিরাছেন কিছ্ধ 
আমর! দিব্য চক্ষে দেখিতেছি তিনি দেশ- 
ব্যাপী মূর্তিপৃজার উচ্ছেদ সাধন করিতে 


রোপণ করিয়াছেন। মনে কর আমর! বুঝি- 


লাম চদি হর্ষে এই ধাতু অবলম্বনে, এবং |. 


আহ্লাদজনক এই অর্থে, আর এষ হ্থোবান- 
ন্দযাতি এই শ্রুতিপ্রমাণে চন্দ্রশব্দের একট! 


ব্রঙ্ধপর ব্যাখ্যা হইল । কিন্তু জিজ্ঞাস! করি 


সাঁধারণ নিরক্ষর লোক এইরূপ বৃযুৎপত্তি- 
লভ্য অর্থ গ্রহণে সমর্থ, না৷ তাহার! চন্দ্র 
শব্দে গগনবিহারী জ্যোতিঃ পদার্থকে গ্রহণ 
করে । আমাদের বোধ হয় ব্যাকরণ” 
বিশারদ পগ্িতের পক্ষে চন্দ্র যে অর্থ 
লইয়াই আহ্থন না তুমি আমি চক্দ্রশব্দে 
আকাশের টাদকেই বুঝিব। আর একটু 
কথা । যে শব্দের ষে অর্থ প্রসিদ্ধ তাহার 
স্থলে কোন ভিন্নার্থের প্রয়োগ ঘটিলে 
তাহাতে নিহুতার্থতা দোষ ঘটে । মনে 
কর শম্বর একটা দৈত্যের নাম। কিন্ত 
যদি কেহ বলেন: যমুনার শম্বর তখন 
অমরকোষের. সাহায্যে বুঝিয়! লইব 
শম্বর শব্দে জল। শ্রচ্তিমাত্র-প্রতীত 
প্রদিদ্ধ অর্থের বাধ হইয়া! শব্দের ভিন্নার্ঘ 
প্রতিপাদন বড় দোষ ॥ স্বামীজী চন্দ্র 
সূর্ধ্যাদির প্রসিদ্ধার্থ ত্যাগ করিয়] প্রমাণ- 
বলে ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করায় এই দোষে 
পড়িয়াছেন। ইহার ফল এই যেতিনি 
মূর্তি-পুজার উচ্ছেদসাধনে অবশ্য বদ্ধপরিকর, 
কিন্ত বেদভাষ্য রচনা করিয়া তাহারই 
বীজ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছেন। কিন্ত 
মহর্ষিদেবের ব্রাঙ্ধাধর্ গ্রন্থ পরীক্ষা! করিয়! 
দেখ তৎপরিগৃহীত বেদশ্রগতিতে এই 
দোষ আদৌ স্পর্শে নাই। তাহার কোন 
স্থলেই কোন শব্দের প্রসিদ্ধার্থ ভিন্নার্থে 
নিহত হয় নাই। এই জন্য ইহা! একরূপ 
নিঃনংশয়ে বলা যায় যদিও দেশব্যাপী 
মুর্তিপূজার উচ্ছেদ সাধন এ ছুই ধর্মমসং- 
স্কারকের একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু বেদ- 






টা রাঙগধর্ গ্রন্থে খত শরতিতে 
এই দোষ না থাকুক কিন্তু মহর্ষিদেব/একটা 


উপদেশে কোনও বেদমন্তু উদ্ধৃত করিয়া- 
ছেন। সে মন্ত্রটা এই-_রাজ! তদ্ধেদ বরুণ 
স্ততীয়ঃ। এই স্থলে বরুণশব্দের প্রদিদ্ধার্থ 
জলাধিপতি, উহা তাহা! ত্যাগ করিয়া ত্রদ্ষেই 
লক্ষিত হইয়্াছে। হার! এরূপ দোষ 
প্রদর্শনে মহধিদেবের পরিগৃহীত বেদশ্রুঃতি 
হইতে মূর্তিপূজার পূর্ব্বাভান (দখা ইবেন 
আমর! তীহাদিগকে বলি, যে মঙ্ত্রে এ বকণ 
শব্দ আছে তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ 
করিয়া বলুন দেখি শ্রন্ততি মাত্রেই এ 
মন্ত্রো্ত বরুণশব্দ জলাধিপতি ন! বুঝা ইয়া 
ত্রহ্মপর হয় কিনা। স্থতরাং এই স্থলে 
প্রনিদ্ধার্থের বাধ হয় নাই। কিন্তু স্বামীজী 
এই সূর্ধ্য শব্দের ত্রহ্ষপর ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়। তাহার রথ অশ্ব প্রভৃতিও প্রমাগবলে 
অর্থান্তরে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই 
প্রকৃত প্রসিদ্ধার্থের বাধ । 

আমর! যেমন স্বামীজীর ধর্ম্মসংস্কার 
সম্বন্ধে ভাবী অনিষ্টীপাতের সম্ভাবন! 
দেখাইলাম গৃহ অনুষ্ঠানেও এইরূপ। 
তিনি গৃহ অনুষ্ঠানে মুর্তিপূজার সংশ্রাব না 
থাকে এজন্য বিশেষ সাবধান কিন্তু তাহার 
অতর্কিত ভাবে উহাতে তাহাই স্থান পাই- 
য়াছে। আমরা পরে প্রস্তাবান্তরে সর্বব- 
সংস্কারসাধারণ হোমের বিষয় বিরৃত 
করিব। যদিও স্বামীজীর.মতে উহ সর্ধ- 
কিন্তু দেখাইব তাহাতেও পৌতলিকতার 
বীজ নিহিত রহিয়াছে । ৃ 





আবশ্যুক। সচরাচর যজ্ঞ তিন বিভিন্ন 
অর্থে ব্যবহৃত হুইয়৷ থাকে, ১ম দেবপুজা, 
২য় মঙ্গতিকরণ, ৩য় অর্থদান। 
দেবপুজ1 | দেবশব্দের অর্থ দ্যোতক 
প্রকাশক। বেদমন্ত্রকেও দেবতা কহে। 
দেবশব্দে পরমাত্মাও বুঝায় । বিদ্বানও 
দেবপদবাচ্য ; *বিদ্বাংসো হি দেবাঃ৮, 
শখপথক্রাহ্মণ । পুজ! শব্দের অর্থ স- 
কার, যথা পুজিতোইতিথিঃ পুজিতো৷ গুরু 
ইত্যাদি। দেবপুজা বলিতে গেলে পর- 
মাত্মার সৎকার বুঝায় । চেতন পদার্থেরই 
দৎকার সন্তাবনা, জড় পদার্থ বা! মুর্ভির 
দৎকার সম্ভবে না। বেদমন্ত্র পাঠে ঈশ্ব- 
রের পু! হয় বলিয়! প্রাচীন আর্ধ্যের! 
হোমের মময় মন্ত্রের যোজন! করিয়াছেন, 
এই কারণে যদ্ঞশালাকে দেবায়তন ব! 
দেবালয় কহে। 
-স্তন্দাৎ সর্বগতং দ্ধ নিতাং যজ্ে গ্রতিষ্ঠিতম্‌। 
মহাভারত। 
ইছারই জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধায়ন 
পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম । 
স্বাধযারেনা্য়েত্ীন্‌ হোমৈর্র্ান্‌ যখাবিবি।” 
মন । 
নঙ্গতিকরণ। . অত্যন্ত প্রেমের সহিত 
দেবতার ধ্যান, দেবত1 সম্বন্ধে বিচার, 
সংসক্গকরণ,, ইহাকে যজ্ঞ বলা যাইতে 
পাঁরে। 
অর্থদান। বিদ্যাানের সহিত. তুল- 
নায় অন্য দান ফাই, নহে। অন্নবন্তরাদি 
দান বিদ্যাদানের সহায়তা! করে মাত্র । 


স্যার হজ ও সার বিষয়ক 
১১০১৬ 





বিদ্যাদানই অক্ষ দান। অর্থদানও এক- 
প্রকার যজ্ঞ । 1 

যজ্ঞ শব্দের লৌকিক অর্থ কাষ্ঠ ঘ্বতা- 
দির দহন। এক্ষণে কথা উঠিতে পারে 
কা্ঠঘ্বতাদি অগ্নিদাৎ করিয়। লাভ কি? 
শখপত্রান্গণে আছে--প্জনতায়ৈ ঘজ্ঞো 
ভবতীতি” তুষ্টি বর্ধন, স্থগন্ধপ্রদার, নী- 
রোগিতা হোম বা হবন হইতে জন্দিয়া 
থাকে । দেই জন্য শখপথ ব্রাঙ্গীণে আছে 
“সংস্কতং হবিঃ, হোতব্যমিতি শেষঃ” ॥ 
কিন্তু তাঁই বলিয়া অবিধি পূর্বক সম- 
ধিক পরিমাণে ঘ্বত জ্বালাইলে হোম হয় 
না। কেহ কেছ বলেন দেবোদ্দেশক 
ত্যাগকে হোম কহে, দেবতারা হ্েমের 
সময় আসিয়! স্থগন্ধ গ্রহণ করেন, ইছারই 
জন্য হোমের আবশ্যকতা । জিজ্ঞাস! 
করি, মত্য সত্যই দেবভাদিগের নিকট 
স্থগন্ধের এতই কি অভাব যে তীহার! 
আমাদের ক্ষুদ্র হবিঃদ্রুব্যের অপেক্ষা রাঁ 
খেন? কেহ বা বলেন যে শ্রাদ্ধাদি 
কালে পিতৃ-লোক অবতীর্ণ হইয়। আদ্ধান্ন 
বা জলগণ্য প্রাপ্ত না হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণার 
দ্বালায় আস্থির হইয়া উঠেন। কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে তীহাদের মধ্যে দ্ররিজ্ুতার 
কি এতই আধিকা ! 

সৃষ্টি ও বায়ুশুদ্ধিই হোমের উদ্দেশ্য ।* 


* অগে প্রাস্তাহতিঃ সম্যগাদিতাসুপতিষ্ঠতে। 


আদিত্যাজ্জায়তে বুষ্িবৃ-ষ্টরমং ততঃ প্রজা । 
মন্থ ৩। +৬। 
অর্থ। অগ্সিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে তাহা! (মেঘা- 
কারে) সুর্যযাভিসুখে গ্রমন করে। হ্ুর্ধ্য হইতে বৃষ্টি, 
বৃষ্টি হইতে অন্ধ (শসা); এবং ছন্্ (হইতে অর্থাৎ অন্ন 
শুক্রাকারে পরিণত হুইলে) সন্তানাদি উৎপন্ন হয়। 
আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এন্ধপ কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন 
ধম মেথাকারে পরিণত হইতে পারে কিনা ত্ছিযন্ে 
সন্দেহ আছে। কিন্তু ধূম-বহল কলিকাভার্দি সহরে 
পার্ববর্তী পলীগ্রাম অপেক্ষা যে অধিক বৃষ্টিপতন হইয়া! 
থাকে ইহা। আমাদের বিশ্বাস। হোমের দ্বারা যে গৃহের 
সাময়িক বামুগুদ্ধি হর তাহা! অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া! 
থাকিবেন। লেখক । 


১ গা 


লা 


॥ এ রথ পা ঃ 
৭ হি বায়ু কপ সকল- 
প্রকার অরোগিতা সাধিত হয়। কেনা 
জানেন হরিছ্বারাদি মহামেলায় লক্ষাধিক 
লোক-সমাগমে জলবায়ুর অবিশুদ্ধিতা 
নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে সহজ সহআ লোক 
কালগ্রাদে নিপতিত হয়। ইহার জন্য 
্রহ্মাস্থিত বায়ুর বিশুদ্ধিতা রক্ষা কর! 
চাই। যজ্ঞকুণ্ডে ঘৃত, কন্তুরী, কেশরাদি 
স্থগন্ধি দ্রব নিক্ষেপ করা চাই। 

কোন কোন অর্বধাচীন €লোক বলিয়া 
থাকেন, যে দহন দ্বারা দ্রব্যের পরমাণু 
নিচয় পৃথককৃত হুইয়! উহার গুণ বিনষ্ট 
হয়, সৃতরাং হবন দ্বারা অরোগিতার সম্ভ।- 
বনা কোথায় ? ইহাতে আমার উত্তর এই 
যে দ্রব্যের দ্বিবিধ গুণ আছে, এক স্বাভা- 
বিক, দ্বিতীয় দংযোগজন্য । স্বাভাবিক 
গুণ কিছুতেই নষ্ট হয় না। পদার্থের 
যদি স্বাভাবিক গুণ স্বীকার কর] না যায়, 
তাহা হইলে সমুদয় পদার্থে গুণ কোথা 
হইতে আইসে? একটি তিল পেষণ 
কর, বিন্দু-প্রমাণ তৈল নির্গত হইবে, 
অনেকগুলি তিল হইতে অধিক পরিমাণে 
তৈল বহির্গত হইবে । জলপরমাণুতে 
শীতলতা৷ আছে, তাই জলের শীতলত! 
স্বাভাবিক । স্ষগন্ধি ব্য সন্বন্ধেও তাই। 
বিশেষতঃ সুগন্ধি দ্রব্য ভ্বালাইলে যে ছুর্ন্ধ 
বিনষ্ট হয় তাহা প্রত্যক্ষদিদ্ব। যে যে 
সন্ধি পদার্থ হইতে আতর প্রস্তুত হয়, 


তজ্জাত আতরে তাহারই গুণ বর্তিয়! 
থাকে। 


অনেকে বলিতে পারেন যে হোম 
সামান্য ব্যাপার, তাহা হইতে বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডের বায় বিশোধনের সস্ভাবন| কো- 
থায়। বায়ুসাগরের একস্থানে বসিয়! 
অত্যন্স পরিমাণে কল্ত,রী ভ্বালাইলে কি 
সমগ্র বগল পরিশুদ্ধ হইতে পারে ? 





রে রঃ ্ বা বায়ূ ছি 


নি): 


ৃ পিস 


শুদ্ধ হইলে সেই বিশুদ্ধ বায়ু চারিদিকে 
ব্যাপ্ত হইয়! ঘায়। যদি লোকে নিজ নিজ 
গৃহে শাস্ত্রোক্ত হোমের ইন্ধন দ্বার! অগ্নি 
উদ্দীপন করেন, তাহ! হইলে বায়ূ-মগ্ল 
কেন না বিশোধিত হইবে? আর্ধাগণের 
মধ্যে প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে 
প্রত্যেক পুরুব পরাতে স্বানান্তে অন্ততঃ 
অগ্নিতে বার বার আহুতি দিতেন। ইহাতে 
এই ফল হুইত,যে, গৃহে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত 
মলমুত্রের যে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইত, প্রাতঃ- 
কালের হবন দ্বারা তাহ! বিনষ্ট হইত; ও 
সমস্ত দিনের ছুর্গন্ধ সায়ংকালের হুবনে 
বিনষ্ট হইয়! রািত্রিকালের বামুকে পরি- 
শুদ্ধ রাখিত। 

প্রাচীন. আর্ধ্যগণ যে. স্থুবিবেচক 
ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রীত্য- 
হিক হোমাদি ব্যতীত প্রতি পূর্ণিমায় ও 
অমাবস্যায় হোম হইত। এইরূপে বায়ু 
বিশুদ্ধ থাকিত। বৃষ্টির সহিত বায়ুর ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ নিবদ্ধন তাহাও বিশুদ্ধ থাকিত ) জল 
ও বায়ুর স্বচ্ছত। ও বিশুদ্ধিত। বশ তঃ বৃক্ষের 
ফল পুষ্প রদ অধিকতর শুদ্ধ ও পুষষ্টিকারক 
হইত। অন্নাদি সমস্ত আহার্ধ্য বস্তুর সমধিক 
পুষ্টিকারিত! হুইতে শরীরে বল বীর্ষ্য স্থণ 
স্বচছন্দতা বৃদ্ধি পাইত। এই সকল কা- 
রখে কেনা জানেন প্রাচীন আর্ধ্যগণ 
অমিতবলশালী ছিলেন । এতরেয় শতপথ 
ত্রাহ্মণে আছে যে স্বর্গকাঁমে। যজেত, সখ- 
কাম ইতি শেষঃ, উহাই তাহার উদ্দেশ্য । 

এক্ষণে হবন দ্বারা পরমেশ্বরের সেবা 
হুয় কি না, তাহাই বিচীর্ধ্য । সেবা শব্দের 
অর্থ প্রিয় আচরণ । পরমেশ্বরের সেব! 
অর্থাৎ ভাহার প্রিয় কার্ষেযর অনুষ্ঠান । 
স্বর্গ শব্দের অর্থ স্থখবিশেষ অথবা বিদ্যা; 





*_ঁাঁ টি 

বিদ্যাই স্র্প্রাপ্ডি ও বুদধবর্ধনের হেতু। 
দধি-র্ধন শারীরিক দৃঢ়তা অপেক্ষা করে। 
গুদ্ধ-বায়ূ শুদ্ধ-অন্প ব্যতিরেকে শরীরের 
দুঢ়ত। কোথা হইতে আসিবে? হোম 
দ্বার! বায়ু বিশুদ্ধ হইয়! স্থবৃষ্ঠি হয়, উহ! 
হইতে শরীর নীরোগ ও বুদ্ধি বিশদ হয়। 
বিদ্যাপ্রাণ্ডি হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি ও ন্ুখ- 
প্রাপ্তি উভয়ই হুইয়! থাকে । 

* লেখকের এ স্থানটিতে কিছু বাক্চাতুরী দৃ্ 
হইতেছে। কেহ বদ্দি প্রাতঃকালে হোমের পরিবর্তে 
মাঠে বায়ু সেবন করিতে বাহির হন, তাহাতে কি 
গাহার শরীরের স্াস্থা-সাধন এবং তঙ্িবন্ধন মনের 
তেজোবর্ধন এবং তঙ্মিবন্ধন ঈশ্বরোপাসনার প্রতি 
মনের অন্ুকূলত! হয় ন1? এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসককে ৷ 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় তো বলিবেন যে, প্রাত:- 
কালে গৃহে অগ্ি-প্রজালন অপেক্ষা মাঠে বায়ু-সেবন 
বেশীস্বাস্থ্যকর। ডাক্তারের কথা ঠিক কি লেখকের 
কথা ঠিক তাহা এখানে জিজ্ঞান্ত নহে__জিজ্ঞাস্য 
কেবল এই যে, কোন্‌ জাতীয় ঈশর-সেবার কথ! 
হইতেছে? নিত্য অথবা নৈমিত্তিক ? সর্বদা সাধ্য- 
মতে সছুপায়'অবলম্বন-পুর্বাক লোকের (অর্থাৎ আপ- 
মার এবং পরের) হিতমাধন কর! যে-জাঁতীয় ঈশ্বর- 
সেবা, হোমান্ুষ্ঠান কি সেই জাতীয় ঈশ্বর-সেবা ? 
অথবা! ক্ুবি-কার্ধ্য দ্বার! লোকের (অর্জাৎ আপনার এবং 
পরের) হিতদাধন কর! যে-জাতীয় ঈশ্বর-সেবাঁ, উহ 
সেই জাতীয় ঈশ্বর-সেবা? ইহাই প্রকৃত জিজ্ঞাস্য। 
হোমান্ষ্ঠান যদি শেষোক্ত জাতীর ঈশ্বর-সেবা হয়, 
তবে স্বস্থ রুচি এবং বিবেচনা অনুসারে কোনে! 
ব্যক্কি যেমন ক্ৃষিকার্য করেন-_ কোনে! ব্যক্তি 


না যত সহ দয়ানন্দের মত 





বাণিজা-ব্যবমায় করেন--কোনো! ব্যক্তি রাজ- 
কর্মচারী হন) সেইক্প শ্বশ্মব রুচি এবং বিবে- 
চন! অঙ্গসারে লোকে গৃহের বাযু-শোধন করিতে 
পারেন। অথবা কোনো! কোনো সাবধানী বাক্তি 
যেমন কেবল মাত্র আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর ন| 
করিয়। “কুষিকারধ্য করিব, কিংবা বাণিজ্ঞা-ব্যবসান্ন 
করিব, অথবা আর কিছু করিব” এইরূপে বিজ্ঞ 
লোকের নিকট সৎপরামর্শ জিজ্ঞানা করেন ? তেননি 
কোনে! কোনো! সাবধানী ঘাক্তি সংশয্থলে একজন 
হবিজ চিকিৎসককে 'অথবা। বিজ্ঞান-বিৎ প্ডিতকে 





তবে অনেকে বলিতে পারেন, যদি 
বাযুণুদ্ধি হোমের. লক্ষ্য হয়, তবে হো- 
যের ঘময় বেদমন্ত্র পাঠের আবশ্যকতা! 
কি? এবং বিশেষ ভাবে বেদী নিন্মীণেরই. 
বাঁব্যবস্থা কেন? উত্তর. এই যে, বিশেষ 
যোজন! ও আবশ্যক সময়ের অতাবে 
অনুকূল ফললাভের সম্ভবনা €কাথায়॥ 
ইহারই জন্য ঈদৃশ নিয়মিত প্রমাণে 
বেদী বিনির্ধত হয়, হব্য স্থুগদ্ধিও এরূপ 
পরিমিত মাত্রান্ুলারে সংগৃহীত হুইয়! 
থাকে, যে অল্প ব্যয়ে অধিকতর উষ্ণত! 
ঞ্জাত হইয়া বায়ুকে বিশুদ্ধ করে, বায়স্থ 
জলকণাকে বাম্পাকারে পরিণত করে, ও 


৷ অধিক রুষ্টিপতনের সুবিধ! করিয়! দেয় | & 


হোমের সময় বেদপাঠ হয় কেন, যদি 
কেহ জিজ্ঞামা করেন, তাহার উত্তর এই 
যদ্দি ছুই কর্মী এক সময়ে করা যাইতে 
পারে, তবে তাহাতে আপনি কি মুখে 
বেদপাঠ চলিতে থাকিল, হস্ত দ্বার! হবন- 


গন্ধক জালাইব, কিন্বা৷ শোধক ভ্রব্য ছিটাইব, কিন্ত 


জালাইব।” অর্থোপার্জন-মানসে কেহু ক্ৃষিকা্ধ্য না 
করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসাম্ম করিলে তাহাকে বেমন দোষ 
দেওয়া যায় না; তেমনি বাফুশোধনার্থে কেহ ঘ্বত না 
জালাইয়। ধৃপধূনা জ।লাইলে তাহাকে দোষ -দেওয় 
যায় না। উরি সরাহ সাজিদ 
বাধ্যবাঁধকত! নাই । সম্পাদক । 
চিতা, ২ কা উর 
স্থল-বিশেষে তেমনি অপকারক। “সত্য কথা কহিব”” 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিপ্া তাহা পালনের জন্য নিয়মের 
বাধাবাধি করা খুবই উপকারক;$ কিন্ত অজিনের সঙ্গে 
শারীরিক স্বাস্থ্যের বিশেষ সম্বন্ধ কিরূগ তাহ! যতক্ষণ 
না বৈজ্ঞানিক প্রণালী-দ্বার! স্পষ্টূপে নিদ্ধারিত হয়, 
ততক্ষণ পশুদ্ধ অপ্িনামন হিন্ম আর কোনো আসনে 
উপবেশন করিব না” এন্সপ দৃ়ব্রত অবলম্বন কর! 
নিতাত্তই অবিব্চেনার কার্ধ্য। “অগ্নিদ্বার। গৃহের বায়ু 
শোধন করিব" এরপ প্রতিজ্ঞা স্বতন্ত্র, আর অমুক 
গ্রকারে বেদী নির্মাণ করিয়া সে কার্ধা নির্বাহ করিব 
অথচ বেদীর আক্কৃতির সহিত বাষু-শোধনের সহিত 
কিযে সমন তাহা/্থানি না, এরপ গরতিজ্ঞ। ্বতষ। ষং 


চপ 
জিয়া! হইতে লাঞ্গিল। অথচ মময়ের অপ- 
বায় হইল না। এবংর্ববকর্শে়ি আরস্তে 
যে এদেশে বেদপাঠ ইলা থাকে গে 
মিয়মও অবাহত রছিল, অথচ বেদগাঠের 
অভ্যাসও জনদমাঁজে বদ্ধমূল হুইয়া গেল | 
সাধারণে ইহাও লক্ষ্য করিবেন যজ্ঞকালীন 
পঠিত মন্ত্রের সহিত হোমের কিছুমাত্র 
সঙ্বন্ধ মাই । এমন্ত্রগুলি ঈশ্বরের স্ত্রতি- 
বাদ মাত্র ১। ফলতঃ ঈশ্বরের স্ততিগানই 
যজ্জের মুখ্য লক্ষ্য | ২ 

কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাঁকেন, 
ষে বেদের ভিভরে অনেকানেক বী- 
তংস কাণ্ডের উল্লেখ কেন? উত্তর এই, 
যে বেদের ভিতরে কুত্রাপি বীভৎস কথার 
উল্লেখ নাই । অর্ব্বাচীন মহীধরাদি ভীষ্য- 
কারই কেবল তাহা দেখিতে পান ; উহ 
বেদের দোষ নহে, পরস্ত্ব তৎসমুদয় ভাষ্য, 
কারগণের বীভৎস বুদ্ধির পরিচায়ক। 

প্রকৃতপক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব ও ধজ- 
মানপত্ৰী সম্বন্ধে যেরূপ জঘন্য কথা শুন! 
যায়,তাহা আদৌ অশ্বষেধ যজ্ঞের তাৎপর্য্য 








১ গাঠকগণ ফেন, হোমের মন্্রগুলি একবার মিলাইস়া! 
দেখেন। স্থানাভাবে এবার তাহা সন্নিবেশিত হুইল ন1। 
ভবিবাতে এ মন্ত্রগুলি লইগনা আলোচন! করিবার ইচ্ছা 
রহিল। দয়ানন্দ নিজেও এখানে হোমের কোন মন্ত্র 
উদ্ধত কারেন নাই। লেখক । 

২ হোমের মন্ত্র পডিতেই হইবে তাহার বাধ্যবাধ- 
কত কি? হোমের মন্ত্র অপেক্ষা উৎরুষ্ট ঝ অপরৃষ্ট বা 
তাহার সহিত সমধর্ী আর কোনো মন্ত্র পড়িলে অথবা 
কোনো মন্ত্র না পড়িলে বাযুশোধনের যদি ক্ষতিবৃদ্ধি না 
হয় তবে তাৎকাণিক মন্ত্রপাঠের বিধি কি জন্ত ? এক 
জন বালক পায়চালি করিতে করিতে পড়া মুখস্থ 
করিলে তাহার ব্যায়াম এবং পাঠাভ্যাস ছুই কার্ধাই 
এক সঙ্গে চলিতে পারে, কিন্ধু তাহ বণিয়া কি এযপ 
ববাধাবীধি নিরম সংস্থাপন ক্র! ভাল যে, মাঠে কব 
সেবন করিবার সময় বালুকর। গাঠা্্যাঁন করিবে ! 
1% সম্পাদক। 


তন্ববোধিনী পত্রিকা... 
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নছে। কয়েক শত বৎসর পুর্বে বৌঁদ্ধগণ 
করিয়! ব্রাঁঙ্ষণগণের অযথ! নিন্দা ঘোষণ! 
করিতেন; আমাদের ছুর্ভ/গ্যবশত তাহাই 
বেদের স্বরূপার্থ ঈাড়াইয়। গিয়াছে । শত- 
পথ ত্রাঙ্ষাণে আছে “অগ্রিরর্বা অশ্বঃ, আজ্যং 
খেধ” অশ্বমেধ অর্থাৎ অগসিতে মেধ 
অর্থাৎ আজ্য দ্রব্য নিক্ষেপ। এইন্ধপে 
নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে হরিশ্চন্দ্র ও 
শুনঃশেফ প্রভৃতির প্রকৃত তাৎপর্য অবগত 
হওয়া! যাইতে পারে। 
কেনোপনিষদে যজ্ঞের কথা উল্লেখ 
আছে। উহাতে আছে একখণ্ড তৃণ 'অ- 
খ্রিতে নিক্ষেপ করিয়! অগ্িকে বল! হইল, 
ভুমি ইহাকে দগ্ধ কর, অগ্নি পারিল না, 
বায়কে বলা হইল তুমি ইহাকে উড়াইয়! 
দাও, বায়ু সমর্থ হইল না) পরে এ উপ- 
নিষদে হৈমবতী ব্রক্মবিদ্যার মাহাত্য বর্ধিত 
হইয়াছে। পরস্ত বৈদিক কালে যজ্ে 
ংসাদি কখনই নিক্ষিপ্ত হইত না। 
দেবোদোশে হোম আর হোমের জন্য 
নিষ্ষারণ প্রাণিবধ ইহা ত হইতেই পারে 
না। দেখ গরুর ন্যায় পরোপকারী শান্ত 
পণ্ড আর দ্বিতীয় নাই। যজ্ঞের জন্য 
ইহাকে হনন করিলে কত না অনিষ্ট -উৎ- 
পন্ম হয়। দেখ একটি গাভীর চারিসের 
দুগ্ধে ক্ষীর প্রস্তুত হইলে চারিজনের পুষ্টি- 
কর খাদ্য হইতে পারে। ্রাতে ও দা- 
য়ান্ছে দুগ্ধ সংগৃহীত হইলে আট জনের 
আহার চলিতে পারে। একটি গাতী 
দশমাস ছুগ্ধ দিলে তাহার প্রদত্ত ছুগ্ধে ২৪* 
লোকের খাদ্য চলিয়। যায়। এইরূপ 
আটটা গাভীতে ১৯২০৭ লোকের মন্থন 
হইতে পারে। স্থৃতরাং এন্ধূপ অকারণ 
গাভী বিনাশ ও তাহার মাঁংসভক্ষণে জন. 
সমাজের কত না অনিষ্টের সন্ভাবন), 
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যজ্ঞ স্বন্ধে দয়ীনন্দৈর মত 


৫ 





পুর্বে পাচ. টাকা মুল্যে বে বলদ পাওয়া 
যাইত, বর্তমানে পঞ্চাশ টাকা দিলেও পে- 
রূপ মিলে না। ছুঃস্থ লোকে ঘ্ভত ছুগ্ষের 
আতন্বাদ একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। 
ঘস্ততঃ যে দেশে মাংস ভোজন প্রচলন 
নাই, সেখানকার লোকেরা কত না স্থৃখী 
ও কত না সম্ৃদ্ধিশাঁলী। * 
উপরে অকারণে হোমে পশুবধের অপ- 
করিতা দেখাইলাঁষ। কিন্তু এই হোঁম 
দ্বিবিধ, এক রাঁজধর্মাসন্বদ্ধী আঁর এক সামা- 
জিক। আমি এতক্ষণ সামাজিক হোঁমের 
কথাই বলিয়াডি; কিন্ত রাঁজধর্ধ্মী সম্বন্থী 
হোষ 'অন্ারূপ। দেশের বা জনসমা- 
জের 'কল্যাণসাধনার্ধে যুদ্ধপ্রসঙ্গে যে 
সহজ সঙ্গত লোকহুত্যা কখন ব ভয়ঙ্কর 
স্বাপদাঁদি ও অরণ্য জজ্ত্বর বিনাশ অত্যাঁ- 
বশযক হইয়া দাড়ায় ইহা তাহাই। কিন্তু 
'তাঁই বলিয়া সাগাঁজিক হোমে প্রাণিবধ 
যা পশুপীড়া কোনূপেই' সঙ্গত হইতে | 
পাঁরে না, এ সমস্তই ঈশ্বরপ্রণীত ব্যবহারের 
বড়ই বিরুদ্ধ। : র 
কর্মকাণ্ডে যাহার প্রবৃত্তি হোমে তা 
হাঁরই অধিকার । কর্মে বিচারশক্তি অল্প 





ঘল্প জাগ্রত হয়, উপাসনা দ্বারা বিচা- ! 
৷ প্রকৃত চিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া- 


চের নির্দ্মালতাঁ জন্মে, এবং জ্ঞান দ্বারা 
বিচারের দৃঢ়তা আঁইসে। 

অনেকে বলিতে পারেন যে আজকাল 
রাজনিয়ম বার! গ্রাম নগরের বিশুদ্ধিত! 
হক্ষা পাইতেছে, সুতরাং হোমের আর 


জর ইতিহাসের প্রণালী অনুসাক্সে 
বিচার্যা। যজ্ঞ যে কেবল ভারতবর্ষে ছিল তাহা নহে__ 
থীক রোম প্রভৃতি অনেক দেশে প্রচলিত ছিল। সকল 
দেশেই যজ্জে পপ্ডবধ হইত। আমাদের কেঁশে যে তাহা 
হইত না তাহার এরমাণ কি? বুদ্ধদেব ধজ্ঞকালীন পশ- 
খধের বিরুদ্ধে বহুত আরাম 1১ 
৮০/০৯৬০ / 


আবশ্যকতা কি? উহাতে আমার উত্তর এই 
যে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ স্বচ্ছও পরিষ্কৃত 
না থাকিলে, গ্রার্ের পরিচ্ছন্নতা কোথা! 
হইতে আদিবে, নগরের উপবিভাগের ও 
গ্রামের ছুর্গন্ধই বা. কিরূপে বিনষ্ট হইবে। 
যদি কেহ বলেন রেলগাড়ি ও রন্ধনশাল! 
হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ধুম বিনির্গত- হয়, 
ইহার উপরে আর হোমের আবশ্যকতা 
কেন? আমার উত্তর এই যে, ঈদৃশ 
দুর্গন্ধযুক্ত দৃষিত,ধুনে বায়ুশুদ্ধির সন্ভাবনা 
কোথায় । বিশেষতঃ আগ্নি ও সুর্ষে্াস্াপেই 
কেবল বায়, বিশোধিত হইয়! থাকে । 
গপাঠকগণ দেখিলেন স্বামী হয়ানন্দ 
কি চক্ষে হোমকে দ্েখিতেন। তীহার 
অগাধ পাণ্িত্য ও বেছু সন্বান্ধে অনাধারণ 
জমান, তদীয় মতামতের উপর সাধারণের 


দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রকৃত অধিকারী । 


আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বেদের সমসাঁম- 
য়িক একখানিও টাক!নাই। মহীধর ও 
| দায়ণ -বর্তমান যুগের লোক; বৌদ্ধ 
বিভ্রটের গগুগোল নিবন্ধন স্থির মস্তিষ্কে 


৷ বেদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা তাহাদের 
 অদৃষ্টে বড় ঘটে নাই। দয়ানন্দই মানমিক 


ওজন্বিতাবলে বৈদিক যুগের কতকট! 


ছিলেন। এ ঘোর বিল্লবের অবষানে 
মানসিক দরিদ্রত! বঙ্গের চারিদিকে ছাইয়! 
পড়িয়াছিল। রঘুনম্্ন যখন আবিভূতি 
হইলেন তখন প্রচলিত পুঁথির গুদ্ধিত! ব৷ 
অবিশুদ্ধিতার দিকে ডহার দৃষ্টি রাখিবার 
স্বযোগ ঘটে নাই। আজকাল হেমন 
বোম্বাই, বার!ণপী ও বঙ্গের পুথি মিলি- 
ইয়। প্রকৃত পাঠ নিরূপিত হয়, পূর্বের 
তাহারও বিশেষ অন্তরায় ছিল। হোমাদি 
বৈদিক সময়ে যে কি ভাবে কি উদ্দেশে 
সম্পন্ন হইত, নব্য স্থৃতিকার তাহার মর্ষ্ো- 


_ বুঝিযা। সমগ্র গৃহ্থ অনুষ্ঠানের সহিত তাহ! 


সংযোগ করিয়া দিলেন। ফলে এই ড়া- 


ইল আজকালকার চক্ষে বিন! হোমে 
রিবাহ্‌ পণ্ড, আাদ্ধ বাঁ উপবীত বালকের 
জীড়া মান্র। আমর! ূর্বাবধিই আদি 
্রাঙ্মমযাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে হোমের : 
উপর অকারণ নির্ভর স্থাপন করি নাই! 
আমাদের নিকট দান গ্রহণ সপ্তুপদ্দী গম- 
নই বিষাছের তাবু । এমন কি দান.ও 
গ্রহণ হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হুইল | সপ্ত- 





ভেদ করিবার, অবকাশ পান নাই। তিনি |. 
কি জানি কেন হোমের অপরিহার্য গুরুত্ব |. 
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সে ততবাধোবিনী সি 

[জাখনরির। গোর [ও না 
নিকেতনের না শ্রমধারী শস্বামী অদ্যুতা- 
নন্দ মহাশয় তাহার প্রচার কালীন: গয়া- 
ধামে সত্যারর্মের উপদেশ দিয়। বিহার” 
দেশের সর্ববগ্রধান : নগর; পটন! সহারে 
আনিয়া বেদ ও রেদান্তের সার স্বরূপ 
্রাক্ষধর্ট্নের যে ব্যাখ্য।ন  দ্রিয়াছিলেন 
তাহার সারাংশ আমি নিগ্গে লিখিতেছি। 


পদদী গমন বিবাহের পরিপূরক মাত্র। : কৃপ| করিয়া ইহাকে আপনার পত্রিকার 


অন্যান্য অনুষ্ঠানের সন্বন্ধেও আমাদের 
এই কথা । খাহার| কেষল বায়,র বিশু- 
দ্ধিত রক্ষা! জন্য নিয়মিত পে প্রাতে ও 
সায়া গন্ধ দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, 
ভাহাদিগের সম্বন্ধে অন্য কথ! | তবে আ- 
মরা ত্রাহ্গধর্ম্মকে সর্বববিধ বিপদের লেষ- 
মাত্র হইতে রক্ষা করিতে চিরকালই প্র- 
য়াপী। আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ সর্বদাই 
ৰলিয়া থাকেন থে অগ্রিকার্ধ্য বিন! বিবাহ 
অসিদ্ধ। তাহারা একবার স্বাধীনভাবে ও 
প্রশস্ত বুদ্ধিতে দয়ানন্দের যুক্তি ও মতামত 
আলোচনা! করিতে পারেন। আমাদের 
কথ! এই, হে হোমের প্ররুত, তাৎপর্য 
দয়ানন্দমতান্ুযারী হইলেও আমরা তাহা! 
গৃহ সংস্কারের মধ আনয়ন করিতে 
. প্রস্তত নহি। কি জানি এই সামান্য সূত্র 
হইতে শাখাপ্রশাখা বহির্গত হইয়। পাছে 
্রাঙ্গধর্শের প্রকৃত ন্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়! 
ফেলে এবং আমাদের প্রিয়তম ব্রাঙ্মা- 
ধর্পকে কোন অজানিত ঘোর আঁবর্ডের 


মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কুসংস্কারের মধ্যে : 


_ ভূবাইয়! দেয়। 


। একপার্থে স্থান দান করিলে যার পর 


নাই বাধিত হইব। 

স্বামীজী €বদ মন্ত্র পাঠ রিয়া প্রথষে 
ঈশ্বরোপাপন! করিলেন। পরে পাঁচ ছয় 
শত শ্রোতৃগণকে সম্বোধন করিয়া বলি- 
লেন “হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ! আমি পরম 
পিতার অনুগ্রহে অদ্য আপনাদিগের নগরে 
আসিয়া ঘত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম) 
আপনার1-যে কৃপা। করিয়। আমার বক্তত। 
শুনিতে আপিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপ- 


 নাদিগের নিকট অত্যন্ত বাঞ্চিত হইলাম 


ও আপনাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থা- 


৷ কিতে পারিতেছি ন1। আপনাদিগের 


মনে একট! কৌতুহল জন্মিতে পারে থে 
আমি একজন পশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানী 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া! কি রূপে ত্রান্ধাধর্ের 
উপদেশক ও প্রচারকের শ্রেণীতে গণ্য 
হইলাম । আমি সরলান্তঃকরণে বলিতেছি 
যে আমার হ্যায় শ্ৃুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে 
মহান্‌ ত্রাঙ্মধর্টের উপদেশ দে ওরা আলস্তব 
তবে আর্য খধিগণ যে. কথ। বলিয়া! গিয়া" 
ছেন মেই খধিদিগের  চর্বিঘিত চর্ব্বণের 


1 তি সামান্তাংশই আপনাফিগের দেবার 





পি রা একটা! কি- 
সুগকিমাকার বস্ত এবং ব্রাঙ্গা ও খণ্টিয 
সম্প্রদায় প্রায় একই বস্তু ॥ তখন আমি 
জানিতাম ন| যে ত্রাক্ষধর্্মই আর্ধযদিগের 
হৃদয়ের ধন ও পুরাতন খফিদিগের এক- 
মাত্র আদরের পদার্থ। 

আমি কিরূপে এই সনাতন ত্রাঙ্গর্দে 
দীক্ষিত হইলাম তাহা! ও প্রকৃত ত্রাঙ্ষাবর্ম 
কি তৎসন্ন্ধে আপনাদিগের অবগতির জন্য 
অন্তি জংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি । 
আমি একদা ভরীন্মাহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করি 
ও তাহার শ্রীমুখ হইতে কেনোপনিষদের 
লিখিত ব্রহ্ম বিষয়ের উপদ্ধেশ প্রথমে 
শ্রবণ করিয়। যার পর নাই চরিতার্থ 
হই। পরে মহর্ষির : আদেশে পরম 
রদ্ধাস্পদ্দ কীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
নিকটে বেদ ও উপনিষদের লার সংগ্রহ 
রূপ ব্রাঙ্গধর্দের উপদেশ প্রাণ্ড হুইয়! 
তদ্ধর্দ্ে দীক্ষিত হইলাম | এস্থলে দীক্ষিত 


শব্দের অর্থ এই যে ব্রাক্ষাধর্ম্নের তত্ব | 


অবগত হইয়া তাহাই আমার নিজ ধর্ম 
বলিয়া স্বীকার করিলাম ও উক্ত ধর্মানু- 
ঘায়ী কর্ম প্রতিদিনে জীবনে আচরণ করিব 
তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলাম । অর্থাৎ 
নিঙ্ঘলিখিত ত্াক্গধর্শ বীজে বিশ্বাস করিয়। 
এক্রাক্ষধর্মী আচরণ করিব বলিয়! গ্রহণ 
করিলাম ॥ | 

এখন নানার বীজ কি? তাহ! 


৯. লা নান্তৎ কিধ- 
মাসী তি সরব ৮ 
২।. তথেব নিত্য জ্ঞানমনস্বং শিবং শ্বতজং নির- 


৮. 





১। প্রথমে কেবল একমাত্র পরক্রহ্ধ ই 
ছিলেন তথ্যতীত আর কিছুই ছিল 
না এবং সেই পরত্রঙ্গাই সমগ্র সৃষ্টি 
করিয়াছেন। 

২। (সই পরমাত্ম। জ্ঞান স্বরূপ, আঁ- 
নন্দ স্বরূপ, মঙ্গলম্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা 
সর্ধবজ্ঞ সর্বব্যাপী, সর্ববাশ্রয়, নিরবয়ব 
নির্বিকার, একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান 
স্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ । কাহারও দহিত 
তাহার উপম হইতে পারে ন1। 

৩। একমাত্র লেই পর ক্রহ্ষেরই উপাঁ- 
সন! দ্বার! জীবের এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল 
সাধিত হয়। 

&। পরমাস্মাকে প্রীতি করা ও ভীহার 
প্রিয় কার্ধ্য সাধন করাকেই তাহার উপা- 
জনা বলে। এখন আপনার! বিবেচন! করিয়। 
দেখুন যে প্রথমে কেবল মাত্র এক পর- 
ত্রক্মই ছিলেন অন্য কিছু ছিল না ও পর- 
ব্হ্মই সমগ্র স্থষ্টি করিক্সাছেন, &ই 
দিদ্ধান্তটা প্রাচীন আধর্য খষিদিগের অন্ু- 
মোদিত কি না? ইহাই বাস্তবিক ঠাহা- 
দিগের মত, এ সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্র হইতে 
অনেক প্রমাণ দেওয়। যাইতে পারে কিন্ত 
প্রসঙ্গ অত্যন্ত বাড়িয়। যাইবার ভয়ে কেবল 
মাত্র ছুই চারিটী এন্থলে উদ্ধত করিতেছি।- 
উপনিষদে লিখিত আছে-_. 
শইদং বা অগ্রে নৈৰ কিঞ্জদানীৎ। 

ম দেব মৌম্যদমগ্র আসীদেকষেবাদ্ধিভীবং। 
সব এব মহানছ আত্মাংজরোহমরোহমূতোইভয়ঃ ॥* 
এই জগৎ প্রথমে কিছুই ছিল 
না হে প্রিয় শিষ্য ! এই ব্রহ্মা উৎ- 





লুপ 


রহিত আত্ম! এবং ধিনি 'অজর অমর নিত্যও 
অভয় স্বব্ধপ। সর্ববপ্রথমে যে কেবল 


পরমাত্বাই ছিলেন অন্য আর কিছুই ছিল 


না ইহ! বেদাদদি সৎশাস্ত্র বারবার প্রীতি- 
ধ্বনিত করিতেছেন? কয়েকটী উদ্দাহরণ 
আরও দিতেছি যথা” 

“স দেব মৌযেদমগ্র আমীৎ 

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ। 

বরন্ধা বা ইদগগ্র 'আলীৎ 

আত্ম! বা ইদমগ্র একাগ্র আমীৎ। উজ ৩ 
মিষৎ য ঈক্ষত পোকাননুস্থজ। ইতি। 


উপরোক্ত: বিষয় গুলির তাৎপর্যয 
এই, একমাত্র সৎস্বরূপ পরমাঙ্ধা, ব্রহ্ম 
ব1 খত্মাই সকলের পূর্বে বিরাজমান 
ছিলেন । নিমেধ ক্রিয়াদিযুক্ত অপর কোন 
পদার্থই ছিল নাঁ। পরমাত্মা ভাবিলেন 
যে তিনি লোক সকল স্থৃষ্টি করিরেন। 
পুনশ্চ খণ্েগাদিতেও পরমা যে নিজ 
শক্তি ঘারাঁই ব্রহ্মা. রচনা! করিয়াছেন: 
তদ্ঘিষয় লিখিত আছে । যথা 

১। তম জাসীতুমসা গৃঢ়মগ্রে ইত্যাদি । 

২। হিরগ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে তৃতদ্য জাতঃ প্তি- 
রেক আদীৎ। আদধার পৃথিবীং দ্যামুক্তমাং কমে 
দেবায় হবিষা! বিধেম। 

পারা ১, 
যতোব! ইমানি ভূতানি জীয়স্তে যেন জাতানি জীবন্ডি। 
যত প্রয়স্তাভিসংবিশস্তি তাঁদ্বজিজ্ঞাসম্ তদ্তরঙ্গ । 

আনন্দাদ্ধোব খখিানি ভূতানি জায়স্তে আনন্দেন 
জাতানি জীবস্তি আনন্দং প্রযস্তাতিনংবিশস্তি ইত্যাদি। 

জন্মাদাসা যতঃ ইত্যাদি” 

এই জগৎ স্ষষ্টির প্রথমে সখস্ত 'ন্ধকার 
ছিল। পরে পরগায্মা আপন সামর্থ্য 
এই কার্য্যরূপ জগৎ স্থৃট্টি করিলেন। খাবি 
বলিতেছেন হে মনুষ্য, সূর্য্যাদি ' সমস্ত 
তেজন্বী পদার্থের আধার এবং এই দৃশ্য- 


পাপন 
_ সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। যিনি জন্ম উস 


তীয় পতি পরমাতা এই জগতের উৎপত্তির 
পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। এই পৃথিবী হইতে 
সূর্য্যাদি পর্য্যন্ত ঘিনি স্থঙজন করিয়াছেন, 
গেই পরমদেব া354:547 
ফরিকৈ।: €. ৮ 
পবা বাটতেতে পপুখান বিয়া 
এই বিবিধ স্থা্টি রচিত ও প্রকাশিত হই- 
য়াছে, যিনি এই স্বষ্টির ধারণ ও প্রলয়” 
. কর্তা, যিনি এই- সমগ্র জগতের স্বামী, 
যিনি ব্যাপক হুইয়া সমশ্রা জগতের স্থাস্ি- 
স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা হন, দেই পর* 
মাত্বাকে তুমি আ্বাত হও. এবং অন্য কাহা- 
কেও স্থষ্টিকর্তা  বলিয়। ৮৪ করিও 
না। । 
খাহা হইতে - জমস্ত ভূত নাল 
হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়! ধীহার দ্বার 
সকলে জীবিত রহিয়াছে এবং প্রলয় 
কালে ধাহার প্রতি সকলে গমন করিবে 
অর্থাৎ প্রলয় কালে যাহীকে সকলে 
প্রাপ্ত হইবে ও খাহাতে সমস্ত ব্রগ্ধাণ্ড 
প্রবেশ করিবে তীহাকেই- বিশেষ রূপে 
জানিবার ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম । 
পেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা হইতেই 
সমগ্র ভূত উৎপন্ন হইয়াছে এবং উৎপন্ন 
হইয়া দেই আনন স্বরূপ পরক্রক্ের 
দ্বারাই অর্থাৎ তাহার শক্তিবলেই জীবিত 
রহিয়াছে) আবার- প্রলয় কালে সেই 
আনন্দঘয় পরক্রঙ্গের প্রতিই সকলে গমন 
করিবে ও তাহাতেই প্রবেশ করিবে। 
যদ্দার| এই জগতের জগ্মাদি অর্থা" 
জন্ম স্থিতি ও প্রলয় ঘটে তিনিই ব্রা 
এবং তিনিই জানিবার, যোগ্য । 
উপানাক ও নারাজ খপাধা/গাবাদ 
যাঁহা উল্লেখ করিলাম না তদ্ৰারা স্পউই 





জযাযচল্ন যা ৮ ্ 
ক ৮৫ চি 
ভা. ++: পটু 
রি রঃ আ।:২৬1 
| 





০০০ পা প্রথম বীজ | মনের নিযন্তা ও সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন। 
ম্পূর্ণ বেদাদি শাস্ত্রের অনুকূল ও ; তিনি স্বপ্রকাশ ও সর্বদা যখাযুকত র্ 
আধ্য খধিদিগের অনুমোদিত: এবং রি বিধান করিয়া! থাকেন। 
গ্বকল্িতনহে |. সেই পরমাত্মাকে দ্বিতীয় বহি 
রর জারী মন্বদ্ে। চতুর্ধ বলা যায় না। তাহাকে পঞ্চম যষ্ঠ 
বিচার করা! আবশ্বাক। ইতিপূর্বে উল্লেখ | বা! সপ্তম বলা যাইতে পারে না। ী- 
, করিয়াছি যে ত্রান্মধর্টের দ্বিতীয় বীজ এই ; হাকে নবম বা! দশম কিছুই বলা যায় না 
ঘে মেই পরমাত্মা জ্ঞানন্বরূপ, আনন্দ | সমগ্র ত্রহ্ম।গড ভাহারই। তিনি অর্তীব আ- 
স্বরূপ ষঙ্গলন্বরূপ, নিত্য, নিযস্তা, সর্ব | শ্চ্ধ্য জনক ও শান্ত স্বভাব। তিনি কেবল 
নর্ববব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিররয়ব, নির্বিকার | মাত্র এক এবং একই হয়েন। তিনি এক- 
একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ববশক্তিমান্‌, স্বতন্ত্র ; মাত্র সমগ্র জগতের আশ্রয় স্বরূপ । সগগ্র 
এবং পরিপূর্ণ ॥ কাহারও সছিত তাহার | জগ ভীহাতেই স্থির রহিয়াছে এবং 
তুলন! হইতে পারে না। কেবল মাত্র ভাহাতেই রহিয়াছে । 
যদিচ এই দ্বিতীয় বীজের সত্য! ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অন্মিত| রাগ 
উপরোক্ত বেদমন্ত্র ও প্লোকাদি দ্বারা! দ্বে অভিনেবেশ রূপ পঞ্চ প্রকার কেশ, 
প্রমাণিত হইয়াছে তথাপি বেদাদি শান্ত | কর্ম রা ধর্্াধন্্, বিপাক অর্থ): কর্মফল). 
হইতে আরও কয়েকটা এ বিষয়ের প্রমাণ | আশয় অর্থাৎ শুভাগুভ কর্টের সংস্কার (যে. 
দিতেছি। যথ। আতিতে লেখা আছে-- : পরম: পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না! 
্ ৷ এবং ধিনি যাবৎ সংসারী আত্ম। ও মুক্তাত্ম।- 
এ ১) টা রঃ ২ | হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র তিনিই, ঈশ্বর ।. 
ও সপধ্যগা্ুক্রমকারমন্্রণমনাবিরং শুদ্ধধগাপ ৃ ইহাতে নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি 
বিদ্। কবিননীষী পরিঃ স্বয়ন্তধাধাতথ্যতোর্থান্‌ ৷ সর্বজ্ঞ ভার্থাৎ তীহাতে সর্ববজ্ঞতার অন্থু-- 
বাদধাচ্ছাশ্বতীত্যঃ সমাভ্য£”। পামক পুর্ণ শক্তি ও জ্ঞান রহিয়ছে যাহ! 


রর নল অন্য কোবণযাসাকে ররর 
ঠা সবে! নাগছাতে। নাং 1 
নাগুযাতে ॥ তমিবং লিগভং বহএব এক একবৃদেক | যায় না। উপরোক্ত আশয়ের প্রমাণ 





এব। সর্ অস্মিন দেবা! একবৃতা ভবস্তি। আমাদিগের আর্ধ্য শাস্ত্রে ভূরি ভূরি রহি* 
ক্রেশকর্মাবিপাকাশটরপরাুষ্টপুক্ঘবিশেষ ঈশ্বর; ॥ ; যাছে কিন্ত প্রণঙ্গ বাঁড়িবার ভয়ে নিরস্ত 
তত নিরতিশমবং সর্বন্ঞত্ববীজদ্খ॥ ইত্যাদি । হুইলাম। ফল কথ! ত্রাক্মধন্মের দ্বিতীয় 


 অর্ধাৎ দেই জগছুৎপাদক সর্বনিয়ন্তা : বীজ যে সনাতন রেদাদি শাস্ত্রের অনু" 
কল্যাণকারী পরমাত্ম। সত্যন্বজপ জ্ঞান | মোদিত, ও পুরাতন আর্ধ্য খধিদিখের 
দবরূপ ও আনন্দস্বরীপ হয়েন। তিনি আনন্দ- | সনাতন মত তা্িষয়ে আর সন্দেহ নাই। 
'ন্ধপে ও অস্থৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এখন ত্রাক্গধর্ম্ের তৃতীয় বীজ বি- 
তিনি শান্ত মঙ্গলময় ও অদ্ধিতীয় হয়েন | | চার করা যাঁউক। ভূতীয় বীজে লিখিত, 
সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মা নির্শাল নির- ; আছে যে এক মাত্র পরমাত্মার উপাদন। 
ধ্যব, শিরা এবং ত্রণ রহিত, শুদ্ধ, পাপ | দ্বারাই জীবের এঁহিক ও পারত্রিক মঙ্গল 
ও ভাগ রহিত হয়েন, তিনি জর্ধবঘর্শী, | সাধিত: হয়। হে. ভ্রাত্গণ এখন এই 







হইতে . দন 
যা রে 


টি ০৭৩1 
 রোচন্তে রোচনা দিবি। 


_ তমেব বিদিদ্বাতিযৃতায়েতি নানাঃ পন্থা বিদ্যতেখয়নাক্স। | 
নায়মাত্মা গ্রবচনেন লত্যো ন মেধয়া ন বহন! শ্রুতেন। | 
বমেবৈধ বৃগুতে তেন লত্যন্তস্যৈষ আত্মা বুগুতে তনুংস্বাম। 
মুযুক্ষুণা কিংদ্বরিতং বিধেয়ং ? সৎসঙ্গতিনির্মমতেশভক্কিঃ | 


সমাধিরীশ্বরগ্রণিধানাৎ ৮ 

মুক্তিদাধন জন্য উপাসন! করিতে 
হয়। এই জন্য বিদ্বান যোগী পুরু- 
ঘেরা সমগ্র জীবের হৃদয়ে ও ব্রহ্মা 
সহিত যুক্ত করেন। সেই পরমা্কা 
সর্বজ্ঞ, হিংসঞ্ঈদ দোষ রছিত ও কৃপার 
সমুদ্র । তিনি কলের আনন্দবর্ধক ও 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ । এইজন্য 
পরমাত্মার উপাসনা করিলে উপাপকের 
আত্মা অবিদ্যাদি দোষ অন্ধকার হইতে 





ত্রাণ পাইয়া! পরশাত্মার প্রকাশে প্রকাশিত 
হয়। 
ক্রমশঃ । 
আয় ব্যয়। 
দ্ধ দৎ ৬৮, আাড় মাস। 
আদি ব্রাহ্মদমাজ। 
আয় ৭১৮৯ 
পূর্ববকার স্থিতি », ৬২৫৩ 
সমগ্র ৯ ৬৯৭ ৩ 
ব্যয় ০ ৩৮1%/৩ 
| উড 01 
স্থিত চা ৬৫৮॥৪/ ৬ ] 


৬১ মা 
নু ++ ] 
২. ১, (1. ১১১6%7১%, $॥ 
1 . রা রঃ 
এ শা না 
প্ত্ঃ 


ত্রাঙ্মদমাজ  ***: ৮৮৮৭ 
জবাই পা (1৯ 
তত্ববোধিনী পত্রিকা. *** ৪১৮৯ 
ইিমতী মহরান স্্ণমী, সি, আই, ই 
কাশীমবাজার ২৪৮, 
প্রযুক্ত বাবু চক্রধয় লাহা,. আমতা. ৩%* 
» গৌরীশক্কর রায়, ফটক. ৮ 


». * গোপালচজ বড়াল, পাহাড়গুর ৩৮ 

০ ০ উক্রমোহন সাহা, . ভারি ১৮/, 
৮ বাবু জয়গোপাল মেন, কলিকাতা ১৬. 
যুক্ত বাবু আগুতোধ চক্রবন্ত্ী & ১২ 

*. ৮ খগেক্নাথ মিত্র রা 





র্‌ ৯১৪৭ 
পুস্তকালয় গছ .,8০/০ 
যন্ত্রালয় *্ঃ *ঃ ১৮২ 
সমগ্র চুরি 

স্ধয়। থা 
ত্রাহ্মসমান্গ 5৪ ১৫৩ 
তত্ববোধিনী পত্রিকা .*. ১৬৬ 
পুস্তকাঁলয় 
তাল 
সমষ্টি 








রা তি নো নীও এ 
দি ভিপি বিখলান্ী্বিহ বঞ্নভ্যান্‌। লহীঘ লিন্য' আালননন্পা জিব লন্মপিহষেযবনীষালীবান্িীযন . 


বগগম্যামি লি যা, সা শ্য এবিল্‌ ্প্রঙ্গনিলতধ,ব ঘুখীলগলিললিলি। হন্ধবর লন্ত মীঘান্তলযা 
দ্বাংনিন্ধরস্কিনত্য ঘলক্মরলি। লন্িন্‌ দীলিদবাত্জ দিমল্যা্ভাগ্ষলন্থা মত্য্বাতলনীৰ। 


আদি ্রাহ্মমমাজ | 
শকাব্দ ১৮১৯, ২৭ শ্রাবণ । 
যাধুসঙ্গ। 
ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিরেকা| & 
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ 

শান্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, সাধুগণই 
ষংসার-অর্ণবের পর পারে যাইবার নৌক'. 
স্বরূপ। অর্থাৎ একমাত্র উপায়। সাধু- 
ংসর্গের এত মাহাত্মা কেন? কারণ 
সাধুর সাধুতু দেই ঈশ্বর হইতে আসি- 
| য়াছে। ঈশ্বরই সাধুভাবের আকর | যেমন 
সৃষ্্যের জ্যোতি চন্দ্রে পড়িয়া চন্দ্র জ্যো- 
তিক্মান হইয়াছে, সেই ব্ধপ ঈশ্বরের মঙ্গল- 
জ্যোতি লাধু হৃদয়ে পতিত হইয়া, ইহাকে 
উদ্ছবল করিয়াছে । অথবা সূর্ধ্যের জ্যো- 
তিই যেমন সূর্য্যকান্ত মণির জ্যোতির 
কারণ, সেইরূপ এঁশিক ভাবই সাথু-দ- 
দের সর্ববন্থ। তাহার হৃদয়ের দৌনদর্ধ্য 
বর্গের শৌন্দর্যকে পরাস্ত করিক়্াছে, 





বর যেমন নির্মল জলে বিরাজ করে, সেই 
দ্রপ তার জীবন-সরোধরে পরম ভক্তি 
পৰিভ্রতা-পূর্ণ হৃদয়-পন্ম শোভা পাইতে 
থাকে । সকলকে স্থ্বখী করিবার জন্যই 
তার প্রাণ-গত ঘত্ব । কিত্তার কথা--কি 
উরি চার কাজি রা মধু | 
ময়। 

কঠিন কথা তিনি জানেন না। কৌ'- 
শলে কেমন করিয়া মর্মান্তিক বেদন। 
লোককে দিতে হয় তাহ। তীহার বুদ্ধির 
বাহিরে । লোককে স্থখী করিয়া পমস্ত . 
দিনের কার্ধ্যাবসানে যখন তিনি বিশ্রা-/ 
মার্থ স্বীয় শষ্যায় গমন করেন, তখন তী- 
হার হৃদয়ে কি বিমল আত্মপ্রাদের 
জ্যোতিই বিকীর্ণ হয়! ভ্রান্তিবশতঃ যদি 
কখন ভীহা কর্তৃক লোকে মনোবেদন! 
পায়, তাহা হইলে তাহার অন্ুতাপের , 
সীম! থাকে না। মনুষ্যের প্রতি দয়! ক্ষম 
প্রেম ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ 
করাই তার জীবনের ব্রত। যিনি এই 
ছুই দিক রক্ষা করিয়া চলেন, তিনিই, 
প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু। 

ভগবান এই ভূমণ্ডলকে কত ্দ 

শর্ত 





. এ লোকে প্রেরণ করেন। তীর যেমন 


শক্তি, তিনি সেই অনুসারেই পরের দুঃখ 
মোচন করেন। তীর অর্থ থাকে অর্থ 
দিয়া, না থাকে ত শবীর মন প্রাণ দিয়াও 
পরোপকার করেন। যেসাধুর এ বই 
আছে, তিনি এ সবই দিয়া পরের অশ্রু 
মোচন করেন। কত সাধুর দৃষ্টান্ত দে- 
ওয়া যাইতে পারে, ধাহারা আপনাদের 
ন্যা্য প্রাপ্য _ প্রভূত অর্থ অধমর্ণের কাত- 


রোক্তি শুনিয়া ধুলিমুষ্টির, ন্যায় ছাড়িয়া র 
দিয়াছেন । কত সাধু গোপনে গোপনে 


কত অনাথ পরিবারের সাহায্য করেন, 
লোকে তার সন্ধানও পায় না। এই ত 
গেল তার দয়ার কথা। তার ঈশ্বর- 
ভক্তির কথা৷ আরও আশ্চর্য্য । যে ভ- 
ক্তির প্রভাবে তিনি ঈশ্বররত্বকে হৃদয়ে 
কাধিয়াছেন--তার প্রভাব কত। তারি 
প্রভাবে তার স্তিমিত লোচন হইতে দর 
দর ধারে প্রেমাশ্রুচ বিগলিত হয়। সেই 


_এফুল্স মুখ কমলের আকর্ষণেই কত ছুর্বিব- 
; শীত ছূর্ববল হৃদয়ের গতি যুক্তি হইয়াছে। 


আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এক তপন্থী 
সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ গঙ্গাতীরে ঈশ্বর-উপাঁ- 
সনা করিতেন। কোন এক অবিনয়ী যুবক 
যদৃচ্ছান্রমে সময়ে সময়ে তথায় উপস্থিত 
হুইত। সৌভাগ্য বশতঃ তপস্বীর সৌম্য- 


মুর্তি তাহাকে মোহিত করিল । ৫ সেই 


পবিত্র মূর্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ভীহার 
।সহিত 'আলাপ করিল। ধর্ম ও ঈশ্বরের 
তথা জিজ্ঞাস। করিতে লাগিল। ইহা- 
ই তাহার ভাবাস্তর উপস্থিত হইল 


এই ব্রন্ষোপামনার স্বাদ 
পায়, তাহার অনুষ্ঠান তিনি 'জীবিত অব- 


ঠা 


স্থায় অনেক করিয়াছিলেন। এই নব. 
জীবন লাভের পাঁচ বঙুগর পরে তাহার 
তু হয়। স্বত্যুকালে তিনি জ্ঞানপু্বক 
ত্রহ্মনাম জপিতে জপিতে তনু ত্যাগ করি- 
লেন। কি আশ্চর্য্য ! যে ছুরাচার এক 
সময়ে তাহার স্ত্রী ও মাত! প্রভৃতি পরি- 
জনদিগকে অনাচার দ্বার! উত্তাক্ত করিয়া- 
ছিল, মেই আজ সাধুলঙ্গ প্রভাবে ত্রহ্গ- 
ধামে চলিল। 

দগ্থ্য রত্বাকরের কথা কে না জানে। 
নরহত্যা করিয়৷ জীবিকা লাভ কর! যার 
অভ্যাস ছিল, সাধুসঙ্গ প্রভাবে তিনি মহধি 
বাল্লীকি হইলেন। এক সময়ে নরহত্যা 
করিয়া যাঁছার পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইত 
না, অন্য সময়ে ঘেই হৃদয়ই ক্রাড়ীসক্ত 
জৌঞ্চ মিথুনকে নিষাদ কর্তৃক আহত হ- 
ইতে দেখিয়া দয়াতে দ্রবীভূত হইল। 
সেই দিন হইতেই তাহার দিব্যজ্ঞান উদয় 
হুইয়াছিল। মহাপাপী যগাই মাধাইয়ের 
জ,বন যে সাধুসঙ্গ প্রভাবে পরিবর্তিত হই- 
য়াছিল, তাহা৷ কাহার অবিদ্দিত আছে? 
এইরূপ কত লোক যে সাধুসঙ্গ প্রভাবে 
নবজীবন লাভ করিয়াছে, ৫ তাহার 
গণন! করিতে পারে? সাধুসঙ্গে যেমন 
দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, অসাধু সঙ্গে তেমনি 
 অধোগতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে । মন্রা 
আলিয়া যখন রামের রাজ্যাভিষেকের কণা 
কৈকেয়ীর নিকট কহিল, তখন তীহার 
কত আনন্দ। কৈকেয়ীর হৃদয় স্বভাবতঃ 








মন্থর তাহাতে বিষ ঢাঁলিয়! দিয়াছিল। 
তাহারই মন্ত্রণ! প্রভাবে রামের বনবাস ও 
দুর্বল হাদয় দশরখের শে!কে প্রাণত্যাগ ! 
এক শুনি মন্ত্রীর কুমন্তরণায় ছুর্ষে্যাধন 
কি ছুকষর্্াই না করিল! যুধিষ্ঠির আদি 
পাগুবগণ কি দুঃনহ যক্ত্রণাই না পাইলেন। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কত প্রাণিহত্যাই ঘটিল। 
সর্প ষাহাকে দংশন করে, মেই মরে, কিন্ত 


কুসঙ্গী কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় সহজ সহ; 
1! রই পরস্ত আমার তুমি নহ) সমুদ্রেরই 


লোক ধনে প্রাণে নষ্ট হয়। অতএব 
অসাধুঙ্গ সর্ববতোভাবে পরিত্যাজ্য, এবং 
সাধুসঙ্গ সর্ববতোভাবে সেব্য | 

পরিশেষে বলিতেছি, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ 
পরমেশ্বর সর্বাপেক্ষা নৎঙ্গী। তাহার 
সঙ্গে অনুক্ষণ থাকাই বিধেয় | জ্ঞানযোগে 
দর্ববক্ষণ তাহাকে হৃদয়ে রাখ। যিনি 
তদ্গতপ্রাণ সাধু তিনি তাহারই সঙ্গে 
আলাপ করেন, তীাহারি সঙ্গে কথ। কন। 
সে কথ! অন্ধ্যে বলিতে পারে ন1। তাহাকে 
ছঃখ জানাইলে ছুঃখ দূর হয়, তাহার নি- 
কটন্ুুখ ব্যক্ত করিলে স্থুখ দ্বিগুণিত হয়, 
তাহার স্পর্শন্থখে যেকি আনন্দ তাছা 
কে প্রকাশ করিবে? অতএব সর্বাপেক্ষা 
ঈশ্বরই আমাদের সাধু সথ!। তাহাকে যেন 
আমরা পরিত্যাগ ন। করি--আর তাহার 
পদ্দানত সাধু ভক্ষের সঙ্গসৃখে বঞ্চিত না 
হই॥. ইহাই এই মোহময় ভবার্ণবের 
পর পারে উত্তীর্ণ হইবার এক মাত্র পথ। 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 


অদ্বৈত মতের দ্বিতীয় সমালোচনা । 

আমার পূর্ববকৃত অদ্বৈত মতের সমা- 
লোচন। পাঠ করিয়া! একজন শছ্েয় প্রাচীন 
দর্শনিবিশারদ পগ্ডিত তৎসন্থন্ধে আমাকে 





খুলিয়া বলিয়াছেন-_সে কথ! এই £_- 

“অদ্বৈতবাদির! ব্রক্ম হইতে চাছেন, 
এরূপ যাহার! বুঝে, তাহারা অদ্বৈত- 
বাদের মর্্মজ্ক নছে--বিচার-মল্ল মাত্র । 
অদ্বৈতবাদীর মনের ভিতরে ঘে কথ! থাকে 
তাহার একটি কথা এই 


'সিতাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহুং ন মামকীনম্ং। 
সামুদ্রোহি তরঙ্গে! ন লমুদ্রস্ত।রঙ্গঃ ॥” 


ভেদ তিরোহিত হইলেও আমি তোঁমাঁ- 


তরঙ্গ সমুদ্র তরঙ্গের নহে |” 

এই উদ্ধত প্লোকটির ভাবার্থ এই যে 
তরঙ্গোপম জীবাত্ম! সনুজ্রোপম পরমাত্মার 
সহিত ঘনিষ্ট এক্যসূত্রে গ্রথিত হইলেও 
সমুদ্র ব্যাপক এবং তরঙ্গ ব্যাপ্য_-পর- 
মাত্মা পূর্ণ এবং জীবাস্ম। অপূর্ণ” এই যে 
দ্ৈতভাব, ইহা! অপরিসার্য্য। ইহাতে 
প্রমাণ হইতেছে এই যে, অদ্বৈতবাদের 
ভিতরের কথা ব্যক্ত করিলেই তাহা! দ্বৈত1- 
দ্বৈতবাদ হুইয়! পড়ে । একদিকে প্রাচীন 
অদ্বৈতবাদদী এইরূপ স্থম্পন্ট বচনে আমার 
অভিপ্রেত দ্বৈতাছৈত মতের পোষকত! 
করিয়াছেন; আর এক দিকে একজন নব্য 
অদ্বৈতবাদী* আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইয়া! অজ্ঞাতগারে আমারই এ মতের 
মপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন । ইনি 
বলিয়াছেন 

“দ্বিজেন্দ্র বাবু যাহীকে পরকব্রচ্ষে বি- 
লীন হওয়া বলিয়াছেন, অদ্বৈতবাদীর। 
তাহাকেই প্ররুত আত্মলাভ বলিয়! থা 
কেন।” 

নব্য প্রতিবাদী দেখিযক়াছেন কিনা 
বলিতে পারি না-আমি কিন্তু অদ্বৈত 
মতের প্রতিপাদক- প্রধান একটি গ্রন্থে 


* ভীযুক্ত বাব প্রিয়নাথ সেন এম্‌ এ বি এল্‌। 





শ্থয়ং নশ্েৎ জলে কতকরেণুবৎঃ 

আপনিও বিনষ্ট হয়-_কি প্রকারে ? না! 
যেমন কতক-রেণু (অর্থাৎ নির্ঘ্বলী) জলের 
মলা বিনষ্ট করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও 
বিনষ্ট হয়। ! 

অদ্বৈতবাদীর এই এবনষ্ট হওয়া জ- 
থবা “বিলীন হুওয়1ঃ কথাটি গ্রতিবাদীর 
মনঃপুত না হওয়াতে তিনি বিলীন হও" 
যাকে বিলীন হওয়া না বলিয়া! আত্মলাভ 
বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন । - প্রতিবাদীর 
মন বলিতেছে যে, বিলীন হুইবার বাসনা 
অদ্বৈতবাদের একটি ক্ষতস্থান, তাই তিনি 
আত্মলাভ-শব্দের পি দিয়] সেই ক্ষত- 
স্থানটি আবরণ করিবার জন্য সমুত- 
স্থক। প্রতিবাদী এক কারণে বিলীন 
_ হওয়াকে বিলীন হওয়া! বলিতে কুণ্ঠিত 
হইতেছেন, আমি- আর এক, কারণে 
বিলীন হওয়াকে আত্ম-লাভ বলিতে কু- 
িত হইতেছি। আমার পক্ষের কারণ 
এই যে, গোড়া হইতে আমার মনে এই- 
রূপ একটা সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, 
বিলীন হওয়ার অর্থ আপনাকে লাভ কর! 
নহে-_বিলীন হওয়ার অর্থ আপনি লয় 
গ্রাণ্ত হওয়া। প্রতিবাদী ধলিতেছেন 
বে বিলীন হওয়ার অর্থ আত্ম-লাভ । তবে 
তাই সই! কিন্ত আমি আত্ম-লাভের বি- 
রুদ্ধে কোনে! কথা বলি নাই)-বাধী যাহা 
বলে নাই, এতিবাদী কোমর বীধিয় 
তাহার গরতিবাদ করিতেছেন, ইহছারই 
নাম বাতাসের সহিত যুদ্ধ করা। আমি 
আত্ম-লাভের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক্‌, 
কোনো! নব্য বৈদাস্তিক যদি সভাসমক্ষে 
দণ্ডায়মান হইয়া! বলেন যে, ত্রচ্ষ্ধের সহ- 
রাসে নবজীরন পাইয়া! আঁত্লাভ করাই 


করিব--বলিব “কে বলিল তুমি আমার 
প্রতিপক্ষ__তুমি আমার পরম আত্মীয়। 
আমার পুর্ববকৃত সমালোচনার উপ- 
সংহার ভাগে আমি আমার স্বমতের তি- 
নটি বিভিন্ন অবয়ব ভাগ ভাগ করিয়। প্রদ- 
শন করিয়াছি। তাহার, প্রথম ছুইটি 
(অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতরাদ) আমার মতের, 
অসম্পূর্ণ অবয়ব, তৃতীয়টি (দৈতাদ্বৈতবাদ) 
আমার মতের পূর্ণাবয়ব | অর্থাৎ দ্বৈতা- 
দ্বৈতবাদই আমার সমগ্র মত) প্ররুত 
প্রস্তাবে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তা! 
ছাড়া, অদ্বৈত-বাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের 
অঙ্গীভূত, সেই অংশে আমি অটদ্বতবাদী ; 
দ্বৈতবাদ-যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের অঙ্গীভূত 
দেই অংশে আমি দ্বৈতবাদী। হে অ- 
দ্বৈতবাদ এবং যে দ্বৈতবাদ__দৈত্তাদ্বৈত- 
হুইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা। যোদ্ধার ছিন্ন-ছান্তের 
ম্যায় নিজীঁব শুক এবং গকর্্মণ্য । কেহ 
বলিতে পারেন যে, “তোমার অভিপ্রেত 
যত দেখিতেছি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-__তাহ। 
না বলিয়া ভূমি বলিতেছ -দ্বৈতাটদ্ধিতবাদ,” 
ইহার রারণ কি? কারণ আর কিছু 
না_আমার বিবেচনায়, বিশিষটাদ্বৈতের 
মধ্যে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ছুইই ষন্তুক্ত 
রহিয়াছে এ কথা সাধারণ পাঠকের অ- 
নেকে হয়তো না জানিতে পারেন এই 
আশঙ্কার বশবর্তী হইয়! প্রতিপদে পাঠ- 
ককে এ কথাটি স্মরণ করাইয়া দে- 
ওয়া অপেক্ষ। বিশিক্টাদ্বৈতৈর পরি" 
বর্ডে দ্বৈতাদ্বৈত শব্দ ব্যবহার করাই 
সর্ববাংশে শ্রেয়ঃ। তাহাতে কোনে! ক্ষ- 
তির সম্ভাবন! নাই, যেহেতু আমি আমার 
পূর্বন্ধত সমালোচনার পরিশিষ্ট তাগে 
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এই যে, চাস বলে “আমি চান করি খাই 
_কাঁরো কোনো তক্ক! রাখি না”, চোর 

বলে আমি কেমন প্রহরীর চক্ষে ধুলি 
দিয়! চুরি করিয়াছি”, মূর্খ বলে “বিদ্যা 
শেখা বা পণুশ্রম, আমি দে দিকে বাই 
না--আমি অর্থের চেষ্টায় ফিরি” । এই- 
রূপ দেখা যাইতেছে যে, কর্তৃত্ব-আভিমান 
অথব। অহংকার কেবল ঘে বড়লোকের 
মধ্যেই আবদ্ধ তাহ! নহে-সকল শ্রেণীর 
লোকের. অন্তঃকরণেই তাহা! ন্যুনাধিক 
পরিমাণে রাজস্ব করে। অতএব এট! 
শি 


আমিতৃস্রাজন্ব এইরূপ গুণ-যোজন। 
া বীকরণ+ অহনার জার;ভাহীর ফলস 
“আমি রাজা” এইরূপ ভঞানস্*অহংজ্ঞান 
বাজহং প্রত্যয় । 

তবেই হইতেছে যে, বুদ্ধিকৃত গুণ- 
যোজনার সঙ্গে সঙ্গে অহংজ্ঞান অন্ত 
৮৮০৯9 এটি 





২ । বৃদ্ধিকৃত যোজন! কাধের (বা অধ্যারো- 





করিয়। থাকেন। ভাীহারা বলেন যে, 





পের) ফল-স্বরূপ অহংজ্ঞান বুদ্ধির মৃলস্ফিত 
অরুত্রিম * আত্মজ্ঞানের আভাঁপ-মাত্র - 
মন্তঃকরণগত প্রতিবিস্ব-মাত্র--তাহা প্র- 
কৃত আত্মজ্ঞান নহে । অদ্বৈতবাদ্দীর মতে 
প্রকৃত আত্মজ্ঞান যৌগিক (৭১৪৮০) নহে, 
তাহ! বৈবেচিক (804158০) অর্থাৎ বিবেক- 
দ্বারা উৎপাদনীয়। যৌগিক অহংজ্ঞান 
হইতে রাজতু চাসাতু পান্ডিত্য মূর্ত প্র- 
ভূতি আাহঙ্কারিক ডালাপাল। ছাটিয়া 
ফেলাই অদ্বৈতবাদের বিবেক-পদ্ধতি। 
এই বিবেক-পদ্ধতির ঘোঁপান অবলম্বন 
করিয়াই অদ্বৈতবাদী বুদ্ধির এ-পারস্থিত 
আভাস চৈতন্য হইতে বুদ্ধির ও-পারস্থিত 
কুটস্থ চৈতন্যে উপনীত হু'ন--বুদ্ধির ফল- 
স্বরূপ অহংগ্রত্যয় হইতে বুদ্ধির মূলস্থিত 
আত্মপ্রত্যয়ে উপনীত হু'ন। জন্্মান 
দেশীয় তত্ববিৎ কান্ট, উপরি-উক্ত সমস্ত 
কথাই স্বীক্ষার করেন; অদ্থবৈতবাদী 
যাহীকে, বলেন কুটন্থ চৈতন্যা, কান্ট, 
তাহাকে বলেন ০7০ 9614-990861938895 আ- 
খবা ৮০ 91990611907) অদ্বৈতবাঁদী যা 
হাকে বলেন আভাপ চৈতন্য, কান্ট, তা 
অদ্বৈতবাদী যাহাঁকে বলেন অন্তঃকরণ, 
কাণ্ট তাহাকে বলেন 0২/০০/০০%। অ- 
'দৈতবাদী বলেন যে, ক | চৈতন্য আ- 
ভাস-চৈতন্যরূপে অস্তঃক। ॥ প্রতিবিদ্বিত 


* হাহা রুত-করিয়া তোলা গড়িয়া 


৭০০৩১১০৭২৪৩" নুীকিত 
১ বি াআছি জা) ৮ নাম 






হন কা বলের ছে ৭৫ ক 
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9৪৪9৪ রূপে প্রতিফলিত হয়। অদ্ৈত- 


বাদী বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান বিবে- 


কোৎপন্ন (সংক্ষেপে বৈবেচিক).; কাণ্ট, 
বলেন 7৪ 8616 00208010880888 8:091)0101 
কাণ্ট, এবং অটদ্বিত-বাদীর মতে প্রাতেদ 
তবে কি? প্রভেদ আর কিছু না_-বৈবে- 
চিক জ্ঞানের প্রতি কাণ্টের মূলেই শ্রদ্ধ! 
নাই-_অদ্বৈতবাদীর তাহার পতি একা- 
স্তিক শ্রদ্ধা। কান্ট বলেন যে, যৌগিক 
অহম্প্রত্যয় হইতে রাজত্ব চাপাত্ব পাগ্ত্য 
মুখন্ধ প্রভৃতি সমস্ত ডালপাল। টিয়া 
ফেলিলে অবশিষ্ট থাকে. কেবল-মাত্র 
'আমিসআামি, "নাত্মাস্আত্বাঃ । আঁ- 
স্বজ্ঞান চতুর্দকের জঞ্জাল হইতে পরি- 
মার্জিত হইল বটে, কিন্তু তাহার ফল 
হইল-_এছল টেঁকি হ'ল তুল, কাটিতে 
কাটিতে নির্্ূল'। কেন না! বিশুদ্ধ আ- 
ত্বচ্ঞান অপর কোনো! কিছুর সহিত যোগ 
যুক্ত হইয়া অহতজ্ঞান ব্ূপে প্রতিফলিত 
না হইলে--"আমি' বলিয়া আপনাকে 
উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সুতরাং 
“আমিস্আমি' আর *-» এ ছুয়ের মধ্যে 
কিছুই প্রভেদ থাকে না।  অদ্বৈতবাদী 
কান্টের এ কথা যে, অস্বীকার করেন 
তাহ! নহে? অদৈতবাদী খুবই তাহা! স্বী- 
কার করেন-স্বীকার করিয়াও তিনি 
বলেন যে, বাঁক্য-মনের অতীত ».-মপ্রাপ্ত 
হইলে জীব যদি জন্মস্বত্যুর দাঁয় হইতে 
চিরকালের মত অব্যাহতি পাইতে পারে, 
তবে তাহাই জীবের পক্ষে সর্ববতোভাবে 
শ্রেয়ঃ। এবিষয়ে হেগেল যাহ! বলেন 
তাহ! আমি হেগেলীয় চুল-চেরা ভাষায় 
ছেগেলোচিত সুষ্ষ-প্রগালীতে বলিতে 
সাহদ করি না; দৃষ্টাস্তের দু-পুরঃ 







পাঠক সন্ত না৷ হইগা হেগেলের সহিত 
সবিশেষ পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, 
তবে তিনি হেগেলকে চেনেন না! নিতা- 
স্তই ঘি তিনি হেগেলের, নিজ মূর্তির 
দর্শনাভিলাষী হ'ন, তরে তিনি দার্শানিক 
অস্ত্রশস্ত্রে রীতিমত স্থভ্জিত হইয়। হেগে- 
লীয় দর্শন-মহারণ্যের ৫গালোকর্ধীদায় 
প্রবেশ করুন__কিস্ত যেন সেই নিবিড় 
মহারণ্যের ভিতরে দুই চারি পদ অগ্রনর 
হুইয়াই উর্ধশ্বাসে ভ্রুতগতি ফিরিয়া আ. 
দিয়া না বলেন ত্রাহি মধুসূদন ! আমি 
আর ও দিকে ন/--তোমার ইচ্ছ। হয় তুমি 
যাও!” ঘোটামুটি হেগেলের কথার ধরণ 
এইরূপঃ-- 

রাজাকে তুমি রাজতৃ-অভিমান টিয়া 
ফেলিতে বলিতেছ__কিন্তু আমি তাহ! 
বলিনা। রাজাকে আমি বলি. যে, তো- 
মার রাজতৃ-অহঙ্কার পদার্থটা কি তাহা। 
তুমি একবার স্থিরচিত্ে ভাবিয়া, দেখ। 
তাহা হইলে দেখিবে যে প্রজ। না থা" 
কিলে তুমি রাঁজ! হইতে পার না। প্রজা 
যদি চাসনা করে তবে তোমার রাঁজতু 
কোথায় থাকে ? অতএব তোমার প্রজ! 
যেন তোমার অবীন-_ তুমিও তেমনি 
তোমার প্রজার অধীন ।॥ তুমি এবং তো- 
মার প্রজাবর্গ পরস্পরাধীন । তুমি তো- 


মার প্রজাবর্গের প্রস্থ এট! আংশিক 


সত্য। সমগ্র সত্য এই যে, ভূমি তোমার 
প্রজার প্রভুও বটে, দাও বটে। শে" 
ষোক্ত সত্যটির উপরেই তোমার স্থাধী- 
নতা নির্ভর করে-যখেক্ছাচারিতার উপরে 
নছে। তোমার প্রজা যদি তোমার 


আপনার হর, আর তোমার নেই নাগ 





নতা, ঠ পরের চা টা 
নহে--তাহা! পরাধীনতা। নহে। অতএব 
তুমি আপনার হাতকে আপন| হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিও না; যথেচ্ছাচার-দ্বারা 
এজাবর্গকে আপনার বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন: 
করিও না_তাহাদিগকে পর করিয়। ফে- 
লিও না। শ্নেহ-বন্ধন দ্বারা প্রজাবর্গকে 
আপনার করিয়া লও-_-আপনার করিয়া 


নই সেই তোমার আপনারই প্রজ্ঞার 


অধীন হও, তাহা হইলে তুমি আপনারই : 
অধীন হইবে_স্বাধীন হুইবে। স্বাধীন- 
তার অভ্যন্তরে প্রভুত্ব এবং অধীনতা৷ এই 
ছুই বিরোধী পক্ষ প্রেম-সূত্রে গ্রথিত হইয়া, 
একাধারে অবস্থিতি করে__বাঘে গরুতে 
একত্রে জলপান করে। েননা “আপনি : 
আপনার অর্ধীন” বলিলেই আপনি আ- 
পনার প্র বুঝায়-_্থাধীন বলিলেই 
প্রভূ বুঝায়, স্বাধানতার শত্যন্তরে 
প্রভু এবং অধীনত উভয়ে সন্ভাবে মি- 


লি মিশিয়া 10088 মনে: 








| পরোক্ষ জা 


ইল হই! (থেচ্ছার আরম্ভ 
করিলেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজা- 
বিদ্রোহের পূর্ব লক্ষণ দেখা দিতে লা- 
গিল। রাজার মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে 
লাগিল। এক দিন রাজার সভাপত্তিত 

কথকের ধেদীতে আনীন হুইয়। রাম রাব- 
ণের ঘুদ্ধের উপসংহার ভাগ বর্ণন করিতে 
করিতে প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিলেন ৷ 

“অতি দর্পে হা লক! অতি মানে চ কৌরবাঃ।৮ 
সে রাত্রে রাজার নিদ্র! হইল ন!। তিনি 
শয্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন 
*প্রজাবর্গ আমাকে যথে্ট কর প্রদান করে, 





হইতেছি $--ফখন আপনারই কার্ধা ছার চালিত হই- 
তেছি_তখন আমি আপনারই অধীন-_স্বাধীন । 
যদি আমি পুষ্প-সৌরভের আকর্ষণে দ্িকৃবিদিক্‌ শূন্য 
[প৮০০৯০৮ ২৮২৮৩ ৩১ 
: তাম। তাহার মধ্যে একটি কথা! কথা আছে--আমার 
১০৯ ক 8৮4০০ নহে; তাহা! পুর্বদৃট 
কা পা 
সাক্ষাৎ সন্বন্ধে আমার আপনার 

প্রকৃতির কার্য, এই জন্তা আমর! 
বলি বে মন্থ্বয যেমন সাক্ষাৎ সন্বদ্ধে স্বাধীন, তেমনি 
গরোক্ষ-সন্বন্ধে পরাধীন ; তা বই, অন্ধ সর্বতো- 


বে কার কা ৮ একট -কখ! 


এ 







তৎপর হইলেন। এইরূপে তিনি রাজ! তে 
হইয়াও বিবেক-দ্বারা আপনার প্রত 
অহস্কার হইতে সরিয় দীড়াইয়! জন-সাধা- | বা. ৃ 
রূণের দাসতু স্বীকার কর্িলেন। ইহাই ; আপনারই সেবা! করি--আপনি আপনার 
হেগেলের বিবেক পদ্ধতি ! রাজ! একদা ; গেবক হই-__-আপনি আপনার অধীন হই, 
প্রভূত রাজ-কার্ধ্য-ভারে অবদন্ন হইয়া; স্বাধীন হই প্রজাও তেমনি মনে করুক্‌ 
ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রজাবর্গের আমি ; যে, আমার আপনার হাতের আঙ্গুল যেমন 
কি এতই ক্রীতদাল যে, আমি তাহাদের ! আমার আপনারই আক্গছুল, তেমনি আমার 
সেবায় জীবন অবসান করিব! এইরূপ চিন্তা আপনার রাজার অধীনে অবস্থিতি আপ- 
ৃ নারই অধীনে অবস্থিতি--পরের অধীনে 
তি আধা নহে তাহা নানা 
১ 
২ ৃ 134 ' মনে যে, আম! বাদী 
৯০২২১০৮২১০৭ জা উস আপনারই ভ্রাত।_-মাপনার ভ্রাতার সেবা 
করিলে আপনারই সেব! কর! হয়, তাঁবই 
পরের দেব! করা হুয় না) স্থৃতরাং তাহাতে 
স্বাধীনতাই প্রকাশ পার-_পরাধীনতা 
প্রকাশ পায় না। এইরূপ ভাঁবিয়! রাজা 





বনু 


| 
হু 
রঃ 


রর চর 
সু 








তখন ঈ্রও খে সপ লেন ভাহার প্রমাণ কি? অবতরণ-পূ্ববক দাগত্রে বিনীত সোপা 
ইহার উত্তর এই যে, যেখানে, ছুই বন্ত পরস্পরের | নের মধ্য-দিয়! স্বাধীনতার দিব্য-সিংহাসনে 
১ কপ ০০৩০ 

বাধাবাধকতার নিয়ম খাটে ॥ কিন্ত সমস্ত জগৎ বখন 

ঈশ্বরের শী শক্কির উদ্ভাবনা-_ঈশ্বরের বাহিরে 

কিছুই নাই--তখন তাহা হইতেই, আসিতেছে বে 







নিন, ডঃ যায়? এই প্রকারে প্রভৃত্ব 
এবং অধীনত] উযে বাস এবং হৃদং- 
হত হইয়া! স্বাধীনতায় পরিণত হয়। পাঠক 
নিছে গাবলোকন করুন্ঃ-_ 

! )ামিত্ব ৬ প্রভূত্থস্ আমি সর্বেবেসবব! 
স্মআবথ। অহঙ্কার | 

(২) আমিত্ব* অধীনত]. আমি কিছুই 
নহিস্অযথা অহংশুন্যতা। 


()আমিত্থ « অধীনত!» প্রভুত্ব আমি ৷ 


শ্াপনার আনীনসছানি আপনার প্রভু. 
| 138 
প্রথমটি অবিবেক-প্রধান অহঙ্কার; 
ইহা হেগেলের স্থাপন-পক্ষের অধিকারে, 
পথং অনৈতধাধীর দিকে অধিকারে, 
ডিও 


| ও তীর বিখেক-ধান অহংশূ্য তা ) 

ইহা হেগেলের প্রতিযোগপক্ষের অধি- 
কারে, এবং অদবৈতবাদীর সিদ্ধান্ত-পক্ষে র 
অধিকারে, অবস্থিতি করে । 





গা 


] পপ এবং তাহার ফল বিবেক । 








তাহার পরে রাজ্জার মনে এই যে এক নৃতন 
ভাব উপস্থিত হইল যে, আমি প্রভুতৃ-হ- 
স্কারে জলাঞ্জলি দিয়াও প্রত বঞ্চিত 
হইতেছি না; যেহেতু প্রজাবর্গ আমার 
আপনার--আমি আঁপন1রই প্রজার অধীন 
__শাপনারই অধীন, আপনি আপনার 
অধীন-_-আপনি আপনার প্রভূ, প্রভূত্থ 
এবং দাসঙ আমাতে নির্বিবরোধে অব- 
স্থিতি করিতেছে---এট' হ'চ্চে তার ঘুক্তি- 
কার্য; আর, যুক্তি-কার্ষোর (অর্থাৎ অগ্র- 
পশ্চাৎ যোজনা-কার্ষ্র) ফল যোগ বা 
সমন্থয়। অতএব এট! স্থির যে, হেগে- 
লের অভিপ্রায়ানুযায়ী যোগাত্মক স্বাধীন 
আত্মা, অস্বৈতবাদীর বিবেকাত্মক মস 
নছে। প্রতিবাদীর হ্যায় খাহারা যোগা- 
ত্বক স্থাথীন আত্ম এবং বিবেকাত্মক 
%. ৮১ এছুয্লের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়াও 
দেখেন না, বাহার বিলীন হওয়াকেই 
আত্ম-লাভ মনে করেন, তাহাদের 'অযৌ- 
ক্তিকতা-সম্যান্ধে 2:০7595০: 400৩৭ 5৩ এই 
রূপ বলিয়াছেন +098070908 %০]৫ ৪০ 11600- 
৪0. 009 80801005390) 901 ])0:8398 101) 
10009 890001001191)7)99 : 19088080006 (9. 018" 
809875599 800৫ 059709৮1810 9£ 19979008115 
5 00970000009 01591199810 01 19615009110, 

পঞ্চদশীতে ভাগত্যাগ-লক্ষণা-দ্বার! আ- 
স্বজ্ঞানে উপনীত হইবার যেরূপ প্রণালী 
নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা দেখিব! মাত্র পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন যে, তাহ! নিতান্তই 
একরোখা বিবেক-পদ্ধতি_-তাহার মধ্যে 
সমন্বয়-পদ্ধতির নাম-গন্ধও নাঁই। যিনি 
কত্মিন্‌ কালেও কোনো! অদ্বৈত-বাদ-প্রতি- 
পাদক গ্রস্থের মর্ম্মের ভিতরে কিঞ্চিম্মাত্র 
প্রবেশ করিয়াছেন_-নিশ্চয়ই তিনি আমার 
সহিত একবাক্যে বলিবেন যে, ভাগ- 
ত্যাগ ছারা মায়া, এবং অবিদ্যা একবার 





্রস্থিরই ববলিন পরিণাম 1৮ ইহার আন। (০ 
উত্তরে আমি বলি যে, প্রতিবাদী কি রর রে রর 
জানেন না যে, অদ্বৈতবাদী সাংখ্যের । 
ন্যায় সি নহেন? তিনি কি 
জানেন না যে, অ্বৈতবাদীর অতে অ- 
বিদ্যা জীবাস্মার ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই 
নহে? তিনি কি জানেন ন! যে, সেই ভ্রম 
বিনষ্ট হইলে অবিদ্যাবাদীর মতে আত্মা 
মুক্তি-লাত করে £ তিনি কি জানেন না 

যে, পরিত্যক্ত অবিদ্যা মুক্ত আত্মার ভ্রিপী- : 
মার মধ্যেও খেলতে পারে না? তবে 
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নর 
11111 





] 
ণাম।” প্রতিবাদী নহি অনর্থক ছন্দ বর 
কলহে পরত না হইয়া দৈতাদৈত সঙ্দ্ধে । দে 
আমার যত কিন্ধপ, নার,হদেশীর শাস্ত্রের 
সহিত তাহার এক্য বা কিরূপ, 
তাহা যত সংক্ষেপে পারি, প্রদ- 
শর্ন করিয়া! প্রবন্ধের উপসংহার করি-। 
তেছি।* 
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রা জি, এবং : পার উপরেই 
সমস্ত বিশ্ব ব্রক্মাণ। প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন 
তুচ্ছ করিয়! কেন্দ্র এবং পরিধির মধ্যে 
ব্যবধান একেবারে বিলুপ্ত করিয়াছেন__ 
ব্যবধান বিলুপ্ত কন্িয়া জীবাত্মা এবং 
পরমাত্মা উভয়কেই নিগুণ ব্রহ্মে পরি- 
সমাপ্ত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন এক- 
দ্রিকে বলেন যে, জগতের উৎপত্তি স্থিতি 
লয় নমস্তই অচেতন প্রকৃতির কার্য _ 
পুরুষ (জীবাত্মা) উদাসীন লাক্ষী মাত্র। 
আর এক দিকে বলেন যে, প্রকৃতি 
এবং পুরুষ লৌহ এবং চুম্বকের মত 
পরস্পরের সান্নিধ্যবশতঃ পরম্পরের 
সমধর্মিতার ভাণ করে। সাখখ্যদর্শনের 
এইরূপ ছুইভাবের ছুই কথ! পরস্পরের 
বিরোধী । "আমি যখন লিখিতেছি তখন 
আমার চৈতন্যের লান্নিধ্যবশতঃ আমার 
হস্ত কি ভাগ করে যে,সে নিজে লিখি- 
'তেছে? ; প্রকৃতি: আত্মার অন্তিতু 
পথধযস্ত আব" নহে_প্যামি” কাহাকে 
বলে তাহাও সেজানে না--তবে কেমন 
করিয়! ভান করিবে যে, আমি ডর্টা ? 
আর, তুমি যখন বলিতেছ যে, আত্ম। উদা- 
দীন সাক্ষী-মাত্র ত ছাঁড়া আর কিছুই 
নে, তখন তুমি আর এ কথ! 'বলিতে 
পার লা যেও কৃতির সান্সিধ্যে বিচলিত 
ইয়া আত্মা আপনাকে কর্তা মনে ক 





কের সান্সিধ্য-বশতঃ, টা বিচলিত 
হয়, আর কাষ্ঠ যখন বিচলিত হয় না, 
তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, 
চু্বকের প্রতি কাষ্ঠ উদ্াপীন_-লেঠহ আ- 
সক্ত। চুম্বকের সান্সিধ্যে লৌহ বিচলিত 
হয় হউক্‌, কিন্তু কাষ্ঠ কেন বিচলিত 
হইবে? অতএব সাংখ্য যাহা বলেন 
তাহা যদি সত্য হয়--আত্ম যদি একাস্ত-. 
পক্ষেই নিপুণ নিষ্পৃহ নিরভিমানী উদা- 
মীন সাক্ষী-মাত্র হ'ন তবে প্রক্কৃতির সা- 
নিধ্য বশতঃ কর্তৃত্বাভিমানে লিপ্ত হওয়া 
তাহার পক্ষে কোনে! প্রকারেই সম্ভব-পর 
নহে। প্রকৃত কথ! এই যে, প্রকৃতি এবং 
জীবাত্মা উভয়েরই মুলে পরমাত্মার অধি- 
্ঠান স্বীকার না করিলে উভয়ে যে, কি- 
সূত্রে পরস্পরের মহিত সম্বন্ধ-যুক্ত তাহার 
কোন নির্দেশ পাওয়া যাইতে পারে 
না। অদ্বৈতবাদী, জীবাত্মা এবং প্র- 
কৃতিকে, পরমাত্মার সহিত ভেদাভেদ-সুত্রে 
গ্রথিত বলিয়! প্রতিপাদন করিতে পারি- 
তেন কিন্তু তাহা না করিয়। তিনি প্রকৃ- 
তিকে একেবারেই নম্তাৎ করিয়াছেন ১ 
এবং সেই-গতিকে জীবাত্মা। এবং পরমা- 
স্মাকে একীন্কৃত করিয়া উভয়কে নিড৭ 
ব্রন্ষে পরিসমাণ্ত করিয়াছেন । অদ্বৈতবাদদী 
এক দিকে বলেন যে, বর্ম নিুগ; আর 
এক দিকে বলেন যে তিনি মায়ারূপ উপা- 
ধিতে অধিরূঢ হুইয়া৷ এঁশীশ্তি দ্বার! জগৎ 
স্প্থি করিযাছেন।  নিগুণ ত্রঙ্ম যদি 
একান্তপক্ষেই শক্তিহীন হু'ন তবে তিনি 
কিন্ধপে মায়াতে অধিরূঢ় হুইয়া সগুগ 
র্ষরূপে বিবর্তত হইবেন; আর, যদি 












র্‌ ৬৭ চাদের” অবস্থাতেও রচ্ধাকে 
বন নে করিতে পারি না--কেননা। | 


.. মেই আ্শিতে মস্ত পাকিই 
_লাংখানশনি বেদান্ত হইতে পা 
হ্ ঈশ্বরকে হারাইয়াছেন; বেদান্ত- 
দর্শন সাংখ্য হইতে পৃথক্‌ হুইয়! ঈশ্বরের 
শক্তির প্রতি শরন্ধা হারাইয়াছেন। সাংখ্য 
এবং বেদান্ত এই ছুই দর্শনের ছুই বিরোধী 
মন্ব় ছারা যেরূপ সগ্ুণ দৈতাদ্ৈত 

বাছে হে উহ! যাইতে পারে 





1 ইহার মধ্যে আমার 
টিও নাই_-আদ্যোপাস্ত সমন্তই সাং- 


| লেক বা পরি, এগ) শাছে। 
জর কথা এক- 





খ্যের কথ!।  শাংাশান্ হইতে রজ- 
স্তমোগুণ এবং ন্তশান্্র হইতে সর্বজ্ঞ 
এবং সর্বশভিমান্‌ ঈশা আদায় করিয়া 
ছুয়ের সময় পুরর্বক আমি আমার পুরর্বকত 
সমালোচনায় বলিয়াডি যে, ঈশ্বর এক- 
দিকে যেমন আপনার খর্ব এবং সৌন্দ্য 
জগতে প্রকাশ করিতেছেন, আর. একদিকে 
তেমনি প্রকাশের রান টানিয়। ধরিয়। রহি 
যাছেন॥ এশী-শক্তির প্রাকাশ, ৮ অপ্রকাশ, 
এবং বিচেষ্টা, এই তিন অবয়বের: প্রতি 
লক্ষ্য করিয়াই শান্কারেরা। তাহাকে বি 
গুণাত্মক বলিয়া সংজ্ঞিত  করিয়াছেন। 

জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের িটাদ 















(সুমি হইতে যখন উৎস উৎসারিত 
হয তখন তাহাতে ভৌতিক নিয়মের অ- 
ধীনতাই প্রকাশ পায়। রাজার অহঙ্কার 
হুইতে যখন অত্যাচার উৎপারিত হয়, 
তখন তাহাতে আবিদ্যারই অধ্ীনতা। প্রকাশ 
পায়। কিন্ত জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ 
ন্ফর্তি ভৌতিক নিয়মেরও অধীন নহে, 
অবিদ্যারও ক্ববীন নহে । জগতে ঈশ্বরের 
প্রকাশ-ন্্তি তাহার আপনারই নিয়মের 


অবীন। : ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় স্বীয় শক্তি, 


বিচেষ্টিত করিয়া আপনারই নিয়মে আপ- 
নার ভীব এবং আপনার আভিপ্রায় জগতে 
প্রকাশ করিতেছেন। যদি বল যে, ঈশ্বর 
একমুহূর্তে আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ 
করেন না কেন? তবে তাহার উত্তর এই 
যে তিনিকাহার*নিকটে তাহ! প্রকাশ 
করিবেন? দ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকটে ? শরী- 
রের মধ্যে যেমন জীবাত্মা অদ্ধিতীয় _সর্বব 
জগতে তেমনি পরমাত্ম। অদ্বিতীয়--ন্গুতরাং 
দ্বিতীয় ঈশ্বর দ্বিতীয় মহাকাশের ন্যায় 
অসঙ্গত। তবে কি ঈশ্বর আপনার সমগ্র- 
ভান কোনে জীবাত্বার নিকটে প্রকাশ 
করিবেন ? তাহ! হইতে পারে না_-যেহেতু 
ঈশ্বর ন! হইলে ঈশ্বরের সমগ্রভাব বুঝিতে 
পারা অসস্তব। এইজন্য ঈশ্বর জগতে 
একেবারেই, আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ 
না করিয্া জগৎকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের 
দিকে, পাপ হইতে (পুণোর দিকে, ছূর্বি- 
পতি এবং অশান্তি হইতে শাস্তির দিকে 
বাক্সে এবং যখানিয়মে লইয়া ফাইতে- 

ছেল। শ্মতএর জগতে জ্ঞান কিবেই, 
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পাপ বি ই ব্ীতি নতি, খাঁফিবেই। 
কিন্তু আবার, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছ! এমনি 
সর্ববজমী থে, অজ্ঞানকে দমন করিয় জবান 
উন্ভরোন্তর বিকপিত * হইবেই--পাপকে 
দমন করিয়। পুণ্য উত্তরোত্তর বিকলিত 
হইবেই--নান। প্রকার অশাস্তি এবং উপ- 
ড্রবদমন করিয়া শান্তি উত্তরোন্তব বিক- 
দিত হইবেই।: কেননা ঈশ্বর আপনার 
ভাব এবং অভিপ্রায় উত্তরোত্তর প্রকাশ 
করিবার জন্যই আপনার অব্যক্ত শক্তিকে 
ব্যক্ত জগতে পরিণত করিতেছেন । 
পৃথিবীতে এশ্বরিক' ভাবের চরম আভি- 
ব্যক্তিকি? না জীবাস্মার বুদ্ধিন্থ জ্ঞান" 
লোক; কেননা জগৎ হইতে জ্ঞানালোক 
অপসারিত হইলে জগৎ অন্ধকার হুইয় 
যায়। জ্ঞানালোকের; প্রতিবন্ধক কি? 
না তযোগুণ। তযোগুণ কি? নাঈশ্ব- 
রের আপনার ইচ্ছা-প্রবর্তিত নিয়ন--ঈশ্ব- 
রের হস্তের রাশ; কেনন। ঈশ্বরের প্রকাশ- 
্র্তি ঈশ্বরেরই নিয়ম দ্বার প্রতিরুদ্ধ 
হইতে পারে, তা বই, তাহা বাহিরের 
কোনে প্রতিবন্ধক দ্বার আক্রান্ত হইতে 
পারে না। এখন বেস বুঝিতে পার! 
গেল ঘে, ঈশ্বরের এশীশক্তি ভ্রিগুণাত্মিক। 
শব্দের বাঁচ্য হয় কেন? ঈশ্বরে শক্তি 
প্রকাশাত্মিকা, বিচেষটাস্মিকা, নিয়মাত্মিকা 
--তাই ভ্রিগুণাত্মিকা। 

পঞ্চদশী বলেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং মায়া 
দ্বারা জগৎরূপে বিবর্তিত হুইয়! জীবরূপে 
তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ॥ আর 
একদিকে আবার তিনি এবং আমাদের 
দেশের দ্বৈতাদ্বৈত সকল শান্তর একবাক্যে 
বলেন ঘে, কর অনার্দি। তবেই হই- 
তেছে যে, কন্মীও অনাদ্দি--জীবও অ- 
নাদি; যেহেতু কপ্মীর আত্রর ব্যতিয়োকে 
ক্র খকিতে পাকে নাঁ। অস্বৈতবাদীর 












পল গার পারে | ১৫১৪৬ ২০ সী 
 শাপনি নো শাল না, ১৮ 





(০৯৬৫ বেদান্ত, হইতে, পৃথক উনার ১০০ 
ৃ কি ৮৩৬ বেদান্ত- তেমনি প্রকাশের রাদ টানিয়। ধরিয়া রহি 
১ ০ লা 





বাদে সহজে উ পতিত জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের শ্রতিবন্ধ 
রিবন না ডি গন্য 'ার, ও 


্ করিতেছি । 






ল্য ভাহা এই 
স্কুমি হইতে যখন উৎপ উৎসারিত 
হয় তখন তাহাতে ভৌতিক নিয়মের অ- 
বীনতাই প্রকাশ পায়। রাঁজার অহঙ্কার 
হইতে যখন অত্যাচার উৎসারিত হয়, 
তখন তাহাতে অবিদ্যারই অধ্ধীনতা প্রকাশ 
পায়। কিন্তু জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ 
-্ষর্তি ভৌতিক নিয়মেরও অধীন নহে, 
হ্‌. 
অবিদ্যারও অধীন নহে । জগতে ঈশ্বরের 
প্রকাশ-্ফর্তভি তাহার আপনারই নিয়মের 





অর্ধীন। ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় স্বীয় শক্তি, 


বিচেষ্টিত করিয়া আপনারই নিয়মে আপ- 
নার ভাব এবং আপনার অভিপ্রায় জগতে 
প্রকাশ করিতেছেন। যদি বল যে, ঈশ্বর 
একমুহুর্তে আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ 
করেন না কেন? তবে তাহার উত্তর এই 
যে তিনি কাহার*নিকটে তাহা! প্রকাশ 
করিবেন? দ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকটে ? শরী- 
রের মধ্যে যেমন জীবাত্মা অদ্ধিতীয় _সর্বৰ 
জগতে তেখনি পরমাত্ম। অদ্বিতীয়--ন্থতরাং 
দ্বিতীয় ঈশ্বর দ্বিতীয় মহাকাশের ন্যায় 
অধঙ্গত। তবে কি ঈশ্বর আপনার সমগ্র- 
ভাঁৰ কোনো জীবাত্মার নিকটে প্রকাশ 
করিবেন ? তাহা হইতে পারে না--যেহেতু 
ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের সমগ্রভাব বুঝিতে 
পারা অসস্ভব। এইজন্য ঈশ্বর জগতে 
একেবারেই আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ 
না করিস! জগৎকৈ অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের 
দিকে, পাপ হইতে (পুখেোর দিকে, ছুরি 
পতি এবং অশান্তি হইতে শাস্তির দিকে 
যথাক্রমে এবং যখানিয়সে লইয়া ধাইতে- 
ছেন.। ক্মাতএর জগতে অজ্ঞান খ:কিবেই, 
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পাপ 
কিন্তু আবার, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছ। এমনি 
সর্বজয়ী যে, অভ্ঞানকে দমন করিয়] জ্ঞান 
উত্তরোত্তর বিকপিত : হইবেই--পাপকে 
দমন করিয়। পুণ্য উত্তরোত্তর বিকলসিত 
হইবেই__নানা প্রকার অশান্তি এবং উপ- 
ড্রব দমন করিয়া! শাস্তি উত্তরোত্তব বিক- 
দিত হইবেই |: কেননা ঈশ্বর আপনার 
ভাব এবং অভিপ্রীয় উত্তরোত্তর প্রকাশ 
করিবার জন্যই আপনার অব্যক্ত শক্তিকে, 
ব্যক্ত জগতে পরিণত করিতেছেন। 
পৃথিবীতে এশ্বরিক ভাবের চরম আভি- 
ব্যক্তিকি? না'জীবাত্মার বুদ্ধিন্থ জ্ঞান!” 
লোক) কেননা জগৎ হইতে জ্ঞান।লোক 
অপপারিত হইলে জগৎ অন্ধকার হইয়! 
যায়। জ্ঞানালোকের * প্রতিবন্ধক কি? 
না তমোগুণ। তমোগুণ কি? নাঈশ্ব- 
রের আপনার ইচ্ছা-প্রবর্তিত নিয়ম-__ঈশ্ব- 
রের হুস্তের রাশ) কেনন। ঈশ্বরের প্রকাশ- 
্ফর্তি ঈশ্বরেরই নিয়ম দ্বার! প্রতিরুদ্ধ 
হইতে পারে, ত! বই, তাহা। বাহিরের 
কোনে! প্রতিবন্ধক দ্বারা আক্রান্ত হইতে 
পারে না। এখন বেস বুঝিতে পারা 
গেল ঘে, ঈশ্বরের এশীশক্তি ত্রিগ্তণাত্মিক! 
শব্দের বাঁচ্য হয় কেন? ঈশ্বরের শক্তি 
প্রকাশাত্মিকা, বিচেষ্টাত্মিকা, নিয়মাত্মিক' 
--তাই ভ্রিগুণাত্বিকা। 

পঞ্চদরশী বলেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং মায় 
দ্বারা জগতরূপে বিবর্তিত হুইয়! জীবরূপে 
তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। 'আর 
একদিকে আবার তিনি এবং আমাদের 
দেশের দ্বৈতাছৈত সকল শাস্ত্র একবাক্যে 
বলেন যে, কর অনাদি। তবেই হুই- 
তেছে যে, কন্মাীও অনাদি--জীবও অ- 
নাদি; যেহেতু কম্মীর আক ব্যতিয়েকে 
কর্ম খাকিতে পানে লা। অন্বৈতবাদীর 






পড়িল ঃ-- 
(১) ঈশ্বর জগৎ স্থৃষ্টি করিয়া তদপ্যন্তরে 
জীবরধূপে প্রবেশ করিলেন । 
(২) ঈশ্বর অনাদ্দিকাল হইতে জীব- 
গণকে কণ্্াফল বিতরণ করিতেছেন ।, 
- কাণ্টের দর্শনশান্ত্রে (ঠিক এরূপ নহে 
কিন্ত) ইহারই অনুদ্ধপ একটি দ্বিমুখী 
তত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কান্ট বলেন 
যে, মনুষ্যের স্বাধীন পুরুষকার কার্ধ্য- 
কারণ প্রবাহের অতীত। কার্ধ্য-কারণ 
প্রবাহ এবং কালপ্রবাহ এপিট ওপিট। 


স্থতরাং মনুষ্যের -ম্বাধীন পুরুষকার: 


একটি কালাতিগ তত্ব। কিন্তু €সই 
স্বাধীন, পুরুষকার দ্বার! যে কোনো! কার্যয 
প্রবর্তিত ছয় তাহা -কার্ধ্য-কারণ-শৃঙ্খলার 
অস্তঃপাতী ম্থতরাং তাহ! একটি কালা- 
শ্রিত ঘটন1। তাহা যখন কালাশ্রিত 
ঘটনা তখন তাহার কারণও কালাশ্রিত। 
তবেই হইতেছে; যে, মনুয্য-কৃত কা- 
ধ্যের কারণ ছুইরূপ-_কালাতিগ পুরুষ- 
কার এবং কালাশ্রিত বৈষয়িক প্রবর্তন । 
এঘাঁমি যদি কজনকে দশ টাকা! দান করি 
তবে সেই দান কার্য্ের কালাশ্রিত 
কারণ-পরম্পরা অনন্ত ১--প্রাথম কারণ আ- 
মার হস্ত; তাহার পশ্চাতে দ্বিতীয় কারণ 
মেই হস্তের পরিচালক ধনী ; তাহার, 





বা পঞ্চম রগ? না 


 পাদক পৃথিবী, তাহার পশ্চাতে ষষ্ঠ কারণ 
দেই পৃথিবীর উৎপাদক সূর্ধ্য--ইত্যাদি। 
এই গেল দান কার্ধ্যের কালাশ্রিত কারণ 
পরম্পরা । তাহার কালাতিগ কারণ এ- 
কটি বই-নয়_ কি না টি) পুর 


| কার। 


প্রকৃত কথা: এই যে. বন 
হাজার বনর পূর্বের বা দশকোটি বদর 
পূর্ষেব জীব স্থাষ্টি করিয়াছেন, এক্সপ প্র- 
শ্নের বিশেষ কোনো। সার্থকতা নাই; 
কেনন! দশ কোটি, বখসরই বল, আর, 
সহজ্ম কোটি বসরই' বল--ব্রঙ্গার তাহা 
এক দিনও নহে-_এক পলও নহে-এক 
যুহূর্তও নহে। এই বর্তমান মুক্ত এবং 
দশ কোটি বহুসর পূর্বের মুহুর্ত ছুয়ের 
মধ্যে আমরা! যতটা! প্রভেদ মনে করি, 
তাহা আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণ তারই পরি- 
চয় প্রদান করে, ত! বই তাহ! বাস্তবিক 
জত্যের পরিচয় প্রদান করে নাঁ। ইউ- 
ক্লিডের জ্যামিতিক ভাষায় ভেদাস্কুর-গণিত 
91857900191-08109105 ব্যাখ্য। কৰিয়। বুঝানে। 
কালাতিগ আধ্যাত্মিক তত্ব ব্যাখ্য। করিয়] 
বুঝানে। শ্ুদুষ্ষর | কিন্তু তাহ। থলিয়। আ- 
ধ্যাত্সিক তত্ব মন্ুষ্যের জ্ঞানের অগোচর 
নহে_মন্কুষয আধ্যাত্মিক তত্ব একান্ত প- 
ক্ষেই বুঝিতে না পারে এমন নহে । তবে 
কিনা, তাহা। তলাইয়া বুঝিতে হইলে 
সাধনের নিতান্তই প্রয়োজন । সাধনের 
প্রগালী নূতন কোনো কিছু নহে, ভাহ। 
নানা শাস্ত্রে নান! পে উপদিক্ট -হুই- 
য়াছে7--লমস্তের ঈমন্বস বারা আমি যাছ। 
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সিহা বাহির হয় যে, 814 15:8% 
সপ াচাা গাা 
এই ষে অন্তরতর, পরা ইনি গুহ 
ইতে প্রিয়, বিত্ত হইত প্রিয়, এবং, মার 
রর বরা € আর. সয়স্ত. বত, হইতে প্রির। পরমা- 
শুদ্ধিহয়। এইরূপ আমানের অবহিত ্বাতে বাধকের প্রীতি সনদ্ধ বনীতৃতু- 
ফল হয়-_অস্তঃকরণে অহংকারের পরি- | হইলে, আর তাহার ঈশ্বরকে পর বলিয়া 
বর্তে দৈন্য, বিষয়াপক্তির পরিবর্তে উদা-: মনে হয় না__ঘাঁপন! হইতেও াপনার 
সীন্য। তাহার পরে আপনার অপূর্ণতা | বলিয়া মনে হয় । 
উপলন্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার পূর্ণতা৷ (৩) সাধকের ঈশ্বর-এটিতি তিনশ 
আত্মার অভ্যন্তরে ..প্রতীয়-মান হয়। ইলে ঈশ্বরেতে তাহার . আত্ম-সমর্পণের- 
কেননা পরমাস্মার _পূর্ণতাঁ আদর্শরূপে । ইচ্ছা বলবতী হয় । তদন্ুখারে তিনি 
সাধকের অন্তঃকরণে নিহিত আছে বলিয়া ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের 
প্রতিযোগে মাধক আপনার অ- | সম্পূর্ণ অধীন হইয়া যথা-কর্তব্য সংদার 
পূর্ণতা উপলব্ধি করে। আতপের প্রতি- যাত্রা নির্বাহ করেন। ঈশরকে তিনি 
যোগেই ছায়া দৃষ্টি-গোচর হয়; আর, | আপনা! হইতেও আপনার মনে করেন; 
রক্ষের তলস্থিত ছায়াই বলিয়া দেয় যে, ; এই জন্য ঈশ্বরের অধীনতাকে তিনি আপ- 
বৃক্ষের মস্তকের উপরে সূর্যযাতপ অধি- ! নারই অধীনত! মনে করেন-_-্থাধীনত! 
ষ্ঠান করিতেছে * | সাধকের বাসনাবর্চিদত | মনে করেন। ঈশ্বর যদি তাহার “পর? : 
অহংকারবর্জিদিত দীন হীন এবং শূন্য | হইতেন তবেই তিনি ঈশ্বরের অদীনতাকে. 
হৃদয় আপনার অন্তরে পরিপূর্ণ আনন্দ ; পরাধীনতা। মনে করিতেন... : 
স্বরূপ পরমাত্মার সংস্পর্শ উপলব্ধি ক- ঈশ্বরেতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনযর্পণ ক-. 
রিয়া পরমাত্মার দর্শন*লাতের জন্য ব্যাকুল | রিয়া আপনার ইচ্ছাকে কাহার অধীনে 
হ'ন। তাহার পরে সাধুসঙ্গ এবং শ্রবণ । নিযুক্ত করার নামই অধ্যাত্মযোগ' এই- 
মনন, ও. নিদিধ্যাসন ছ।র] হৃদয়াভ্যন্তরে | রূপ অধ্যাত্মধঘোগেই আত্মার স্বাধীনত! 
পরমাসমার সাক্ষাৎকার লাত করেন। সম্যক্রূপে পরিস্ফ,ট হয়। এইরূপে (১ 
8). ধ্যানে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাত | আধ্যাত্মিক স্মানানস্তর ত্রহ্গ-দর্শন করিয়া, 
ব্মর ্রিতে ক্রমশই সাধকের ঈশ্বর- ; (২) ঈশ্বরের “প্রেমাস্বত রস-পান করিয়া, 
% এজ জন (৩) অধ্যাত্ম'যোগে ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ 
৪:0৮ চলা 0 (১০৮৩৭০। 0%: | করিয়া উশ্বরাভিগ্রেত উত্ভরোতর উন্নতি 
১2:১০ সোপানে আরোহণ করাই মন্ফুষ্যের পরস- 
১080 এরি 90068008115 270701198৮ পুরুার্থ। দার্শনিক আতামত বিষয়ে 
নি ই নন খামার বক্তব্য এই যে, সাধক বিবেক 



















বেদীস্তের কপোলকল্লিত অর্থ করিয়া জগ- 
তের হানি করিতেছেন, মনুষ্যগণকে অভি- 
মানাদি দোষে প্ররৃত্ত করাইয়া! দুঃখ সাগরে 
নিমজ্জিত করিতেছেন এবং অপ্পঙ্ৰানী 
লোকেরাও এই মতেশ্দীক্ষিত হইয়া অধর্ধ, 
অনৈশ্বরধ্য পরাঁধীনতারূপ কালপাশে বদ্ধ 
হইতেছেন। (১) তাহাদের মধ্যে কেহ বা 
জীরকে ব্রক্ম বলিয়। মানেন, (২) কেহ ক! 
নিজে প্রাপান্ুষ্ঠান করিয়া! বলেন আমি 
অকর্তা অভোতা! (৩) কেহব! বলেন জগৎ 


মিথ্যা ই কল্সিতমাত্ (8) কেহ বামোক্ষ ৷ 


অর্থে জীবের লয় বুঝেন । এই চারি স্প্র- 

দ্বায়ের মতের মিথাাত্ব গ্রতিপাদনই বর্ত- 

লক্ষ । 

 স্বাহারা রা. বলেন জীবই ব্রহ্ম উা- 
শরিয়া! থাকেন *পরজ্ঞা- 







তৃতীয় ভাগ । 
কার্তিক ত্রাহ্মনগ্থৎ ৬৮। 










কোথাও নাই । বেদের ব্যাধ্যান যে ঞত- 
রেয় ব্রাঙ্গণ তাহাতে এইটুকু মাত্র আছে, 
যে পগ্রজ্ানং ত্রন্ষ” । অর্থাৎ ৭প্রকৃষ্টং 
জ্ঞানং যশ্মিন্‌ তৎ প্রজ্ঞানং এক্ুষ্টজ্ঞান- 
স্বরূপং” খাহাতে প্রকৃষ্ট দর্ধবোন্তম অনন্ত 
জ্ঞান আছে তিনিই প্রজ্ঞান; অর্থাৎ এই 
বিশেষণে ইহাই নিশ্চিত হইতেছে থে 
অবিদ্যান্ধকার বা অজ্ঞানের লেশমাজ 
তাহাতে নাই, ছিল না, ও তাহাতে থা- 
কিতে পারে না। তিনি সকল অপেক্ষ! 
বৃদ্ধ, সকলের শ্রেষ্ঠ, ভক্তগণের একমান্র 
মোক্ষল্থ ও অনস্তানন্দদাত্তা ) ইহাই পর- 
মাক্স!র স্বরূপ । কিন্ত নবীন বৈদাস্তিকগণ 
এ ্রতিটাকে মহারাক্য কহেন॥ ফলত 
কোন খাষ-প্রধীত গ্রন্থে ইহা! মহাবাক্য- 
রূপে উক্ত হয় নাই। 

“আহং ব্রক্মান্মি*  বৈদান্তিকগণ ইহার 
এরূপ অর্থ করেন যে আমি তরঙ্গ, 





ইহাও যা] এই. ভ্রাস্তিকশত জীব হইয়াছিলাঘ, এক্ষণে 
কিন্তু দম খাক্‌ | জানিতে পারিয়াছি €য আমিই সাক্ষাৎ 





বেদাস্বিদকানত নিবার্থন্” 








ত্রদ্ম। ফলতঃ পূর্বাপর গ্রশ্থের সহিত 
এই বাক্যের সম্বন্ধ লক্ষ্য না করিবার ঘে- 





মাত্মনঃ প্রিয়ং ক্রবাগং জঙ্াৎ প্রিশ্ং রোতসাতীস্গরোহ 


তখৈব স্যাদাম্মানমেব শ্রিয়মুপাসীত মধ আত্মানমেব ]. 


প্রিযমুপান্তে ন হাসা প্রিযং প্রমাযুকং ভবতি।” 
ইহার ফলিতার্থ এই “অততি সর্বত্র 
ব্যাপ্পোতীতি আত্মা পরমেশ্বর, যিনি 
সর্বত্র পরিব্যাপ্তড হুইয়া রহিয়াছেন 
তিনিই আত্মা পরমেশ্বর । সকল জীবের 
পক্ষে তাহাকে উপাপনা কর! চাই 
এবং ভীহাকেই সকল অপেক্ষ! প্রিয়রূপে 
ধারণা করা চাই। তিনি পুত্রবিত্াদি 
অপেক্ষা প্রিয়তম, আস্তরতর আত্মারও 
অন্তর্ধামী । সকলের আত্ম! স্বরূপ এই 
পরমাত্মাকে প্রিয় ন৷ জানিয়। যিনি অপ- 
রকে প্রিয় কছেন তিনি দুঃখপাগরে নিপ- 
তিত হুইয়। ক্রন্দন করিতে থাকেন। 
আত্মানমের প্রিয়মুপাধীত সঁষ আত্মানমেব প্রিদ্স- 
মুপান্ডে ন হাস্য প্রিয়ং ং ভবতি। 

আর যিনি সর্ধাস্তর্যামী সর্বশক্তিমান 
ন্যায়কারী নিরাকার অজ পরযাত্মাকে 
প্রিয়রূপে উপাসনা! করেন তিনিই কেবল 
ইহলোক পরলোকে ওযমোক্ষাবস্থায় সর্ববা- 
নন্দ প্রাপ্ত হয়েন। এবং ইঈশ্বরকৃপায় 
ঈশ্বরোহ তটথব ফ্যাৎ তাবৎ মনুষ্যের 
মধ্যে পরমৈশ্থর্যয প্রাপ্ত হইয়1 সমর্থ-সত্বা- 
বান হয়েন। ন হাস্য প্রিয়ং প্রমাযুকং 
ভবতি, পরব্রঙ্গের উপাদকের আনন্দ কিছু- 
তেই নষ্ট হয় না। তিনি সর্ব্বদ] স্থিরস্থুখ 
উপভোগ করেন। অন্র ছ্যেতে সর্ববএকী 
ভবস্তি, ত্রঙ্গজ্ঞানবলে লকলের প্রতি 
প্রীতিমান হইয়া! যেমন নিজের তেমনি 


পরমেশ্বরের সামর্ধ্যবলে জগৎ উৎপন্গ 





হইয়াছে, একমাজ তিনিই ২ স্থির 
মুলে বিদ্যমান ভিলেন,  “তৎ ব্রহ্ষাবেৎ* 
তিনিই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া ই- 
হাকে রক্ষা করিতেছেন ।, ঘোর 
অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে উত্থিত ক্ষ. 
বিদ্যার আলোক প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই 
ত্রন্মের নিত্যন্থথ লাভ করেন। যিনি 
বিজ্ঞানবলে সমাধিযোগে ঈশ্বরকে এই- 
রূপে উপলদ্ধি করিতে সক্ষম দ্য এবং 
বেদ” তাহাই ধারণ! হইবে “অহং ক্রক্গা- 
স্মীতি” “আমি ব্রহ্ম” অর্থাৎ আমি ত্রহ্ধস্থ । 
্রন্ম আমার গন্তরে বাহিরে বিরাজ করি- 
তেছেন, আমিই তীহারই নিত্যন্থখ ভো- 
গের ঘধিকারী। ঠ€ধঘমন আকাশ হইতে 
গৃহ ভিম্ন নহে, গৃহ হইতে আকাশ ও ভিন্ন 
নছে, অথচ আকাশ ও গৃহ এক নহে, কিন্তু 
পরস্পর পৃথক, তেমনি জীবাত্মা ও পর- 
মাত্মার মধ্যে ব্যাপ্য ও ব্যাপক সঙ্গদ্ধ 
বর্তমান, তাহারা একভাবে ভিন্ন আর 
একভাবে অভিন্ন।- বৃহদারগ্যকে ৬ষ্ঠ 
প্রপাঠকে আছে | 
শ্য আত্মনি তিঠন্নাত্মনোস্তরে! যমাত্মা ন বেদ 
বসাস্মা শরীরং ঘ আম্মানমন্তরে! ঘময়তি স ত জাত্মা- 
স্তরর্যাম্যমৃতঃ 1” + চি 
যেপরমাত্সা তোমার - 
পাস্য অস্ত পুরুষ, ! 
সঙ্গে রহিয়াছেন 
পৃথক, খাহাঁকে তু 







| টা [পন করিও না। লোকে ইহা 

গ করিতে না পারিয়া অভিমান বশে 
বলিয়! খাকে যে আমিই ঈশ্বর, উশ্ব- 

কনের আবার উপাসনা কি। এইরূপে 

_ল্লোকে সম্যক বিচার না! করিয়া! বেদা- 
সতের ছুই চারি অক্ষর শিখিয়]! যাহা মনে 
করে তাহাই বলিতে সাহসী হয়। 

_ ঞতত্বমসি' যাহা বৈদাস্তিকগণের 
নিকট মহামুল্য সামগ্রী তাহাও সামবেদের 
বচন নহে, কিন্তু সামব্রাক্গ ণান্তর্গত ছা- 
ন্দোগ্য উ্পনিষদের কথা। পূর্বাপর প্রক- 
রণ ছাঁড়িয়! দিয়া নবীন বৈদান্তিকগণ 
ইহার অর্থ বিকৃত করিয়। মহান অনর্থ 
ঘটাইয়াছেন। মুলে এ সাছে 

*সঘৎ এযোপিটম তদাত্মযমিদং সর্বং তৎসত্যং স 
আতা! তথখমমি শেতকেতে! ইতি 1” 
উদ্দালক আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে উপ- 
দেশ করিতেছেন €সই পুর্বেবোক্ত পর- 
মাত্মা ধিনি সমস্ত জগতের আত্মা তিনি 
কিরূপ, না তিনি “অণিমা” অত্যন্ত সুক্ষা। 
অর্থাৎ প্ররূতি আকাশ জীবাত্ম! হইতেও 
সুক্ষ; তিনি সত্যন্বরপ। হে শ্বেত- 
কেডু! তিনি কল জগতের অস্তর্ধযাশী 
আধারভূত, নির্বিকার, অবিনশ্বর; “ন 
আ'য্স।” তিনি সকলের আত্ম; তাহা অ. 
পেক্ষ/ সকলের অন্যতম আর কেহই 
নছেন। হে শ্বেতকেতু ! যিনি সকলের 
আত্মা তিন তোমারও অন্তর্য্যামী। 
তত্বমনি অর্থে তৎসহুচারণ বা তৎসহুচাৰ 
উপাধিই বুঝায়। 

 শমষটিকাং ভোজন অর্থাৎ ষষ্টিক়া সহচরিত ্া্ষণং 
গন্তব্যং তথা অহ দ্ধান্মীতাাহ্‌ং ব্রহ্মসহচরিতো বা 


॥. / 
% ৮ 
1, 


_ বৈদান্তিক যত 


সিউল, লাকা পোরাছা 





১০১ 
ধাস্থোস্ীতিবিজ্ঞেক্সোহ্থঃ ভাতস্থোপাধিনা, যথা মঞ্চাঃ 
ক্রোশস্তীত্যর মঞ্স্থাঃ ক্রোশস্তীতি বিজ্ঞাঘতে এবং 
ঘত্রধস্াসংভব আগচ্ছেত্তত্র তত্রোপাধিনোহর্থো বেদি” 
তবাঃ (অত্র স্তায়দর্শনস্য দ্বিতীয়াধ্যায়ন্থং চতৃবাষ্টিতমং 
সং প্রমাশসত্তি) সহচরণস্থানতাদর্থাবৃত্তমানধারণ- 
সামীপ্যযোগসাধনাধিপত্যোত্োব্রাদ্মণমঞ্চকটরা জপক্ত,চ- 
ন্বনগঞ্জাশাটকারপুরুষেষতস্তাবেপি তছুপচারঃ। এযু 
দগবিধাষংতবেষু বাক্যার্থেযু দশোপাধয়ো ভবস্তীতি- 
বেদ 

অর্থাৎ প্যষ্ত্িককে ভোজন করাও অর্থে 
যষ্টিসহচারী ব্রাঙ্গণকে তোজন করাও 
বুঝিতে হইবে; *তৎত্বগনি” অর্থে তোমার 
মহচারী ক্রঙ্গাকে বুঝিতে হইবে । পঅহং 
ব্রঙ্মান্মি'” অর্থে আমি ব্রঙ্মপহচারী বা 
ব্রক্মস্থ বুঝিতে ছুইবে। ন্যায়ের ও অল- 
স্কারের তাৎপর্য্যই এই | যথা-_“মঞ্চ1ঃ 
ক্রোশস্তি” ইহার অর্থ অঞ্চস্থ (মাচাস্থিত) 
লোকের! ক্রন্দন করিতেছে বুঝিতে হু- 
ইবে, মাচা কাদিতেছে এইরূপে বুঝিলে 
চলিবে না। এইরূপে যেখানে েখানে 
অসম্ভব অর্থ প্রতীয়মান হইবে সেইখানে 
তাহার উপাধিগত অর্থ বুঝিতে হইবে। 
ন্যায়দর্শনের ২য় অধ্যায়ের ৬৪ তম সুত্রে 
এইরূপ বিধি আছে।॥ প্রকৃত পক্ষে সর্বব- 
শক্তিমত্ত্র ভ্রান্ত্যাদিদোষরহিতত্ব- প্রভৃতি 
বিশেষণ ত্রক্মব্যতীত জীবে সষ্টারতে পারে 
না। 

“অয়যাত্ম। ব্রহ্ম” ইহাকে অনেকে 
অথর্র্ববেদের বাক্য কছেন। কিন্ত উহ! 
অথর্বববেদ্ধের বাক্যই নহে। কিন্তু মাওুক্য 
উপনিষধদের কথা । ইহার সরল তাত" 
পর্ধ্য এই যে বিচারশীল পুরুষ আপনার 
অন্তর্যামীকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন 
যে ধিনি আমার অন্তর্যামী আমার উপাগ্য 
দেবত! তিনিই ত্রহ্মা। 

যোপাবাদিত্যে . পুরুষঃসোঞ্সাবহুমূ। 
ইহা! যজুর্বেেদের ৪০ অধ্যায়ের কথা। 







চক্জরমা” মুগ্ডকোপনিষদ । যিনি প্রাণের 
পুর্ণপ্রাণ প্রাণের প্রেরক তিনি দীন? 
আয্মার মধ্যে রহিয়ানেন ॥। 

যন্বা পরমেশ্বরোভিবদতি হে জীবাঃ যঃ অমৌ আ- 
দিত্যে বাহে সূর্য্য কিং বা অন্তর্গতে প্রাণে ঘ অসৌ 
অহমেবান্মীতি মা বিস্ত | 
তিনি অন্তরে বাহিরে সূরধ্যাদি স্কুল জগতে 
আকাশাদি সৃক্ষ জগতের মধ্যে বিরাজ- 
মান, আমিও ধাহাদ্বারা পরিপূর্ণ, তাহারই 
এখানে প্রার্থনা হইতেছে । ইহার পূর্ব 
ক্লোকে আছে অগ্নে নয় ইত্যাদি। 

সর্বং খবিদং বন্ধ -(ছান্দোগ্য উপনিষদ) এখানেও 
তাখস্থ্যোপাধি বুঝিতে হইবে। পুর্বোোদ্ক'ত ন্যায়ের 
স্ান্থমারে ইদং সর্ধং জগৎ বর্ম অর্থাৎ বরন্ধদং, যদ্ধ! 
ইদং যজ্জগদাধিষ্ঠানং তৎসর্ধং ব্রদ্মৈব নাত্র কিঞ্চিৎ 
বন্বস্তরং মিলিতমিতি বিজ্ঞেয়ম,  যথেদং সর্ধংঘ্বতমেব 
নেদং তৈলাদিভিমি শ্রিতমিতি । 
অর্থাৎ ইহ]! সমুদয়ই ব্রহ্ম অর্থাৎ সমস্তই 
্রন্গস্থ, কেবল মাত্র ত্রন্মে অধিষ্ঠিত, অন্য 
কিছুতে নহ্থে। যেমন সর্বং ঘ্বতং বালিলে 
নিরবচ্ছি্ম স্বতময় আদৌ উতৈলাদি 
মিশ্রিত নহে বুঝায়, তেমনি সর্ববং ব্রহ্ম 


বলিলে একমাত্র ব্রহ্ষেরই অধিষ্ঠানত] | 


বুঝায়, অপর কাহারও সম্বন্ধ নাই, ইহাই 
অন্ুসুচিত হয়। 

২। এই শরীরের কর্তা ও ভোক্তা 
এক ভীব অর্থাৎ জীবাত্বা |  মনুষ্যদেহের 
সমস্তই এই জীবের অধীন! ফলত পাঁপ- 
পুণ্যের কর্তা এই জীব ভিক্স আর কেহই 
নছেন। বৃহ্ধারণ্যক উপনিষদ, ব্যাপসূত্র 
ও ব্দোদি শাস্ত্রের দিদ্ধান্ত এই--শ্রোত্রেণ 
শৃগোতি, চক্ষ্ষ! পশ্যতি, বৃদ্ধা নিশ্চি- 


চ্ছিনতি শিস দ্বার গহন বি 


১ অর্থএই বেিনি ০ নোতি ম 
সনি আমার প্রাণে তিনি খামার জীবাস্মা॥ ; জী: 
_ শতপথ ত্রাঙ্গণের মতে আদিত্যো বৈ. 
প্রাণ অর্থাৎ আদিত্য শব গ্রাণকে, 
বুঝায় । “আদিতে। হবৈ প্রাণোরয়িরেব 






কি ঘা নিশা রে 








তেছে বলিলে ছেদনের কর্তা মনুষ্য, লাধন 
তরবারি, শির ছেদনের কর হয় এবং 
০৭ ণ 






জীব, তদতিরিক্ত অন্য কেহ নহেন। গৌ 
তম মুনি ও ব্যাসাদিও এইরূপ দিদ্ধান্ত 
করেন-_ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্তনখছুঃখভ্ঞানান্যাত্ম- 
নে! লিঙ্গমিতি। ইচ্ছা দ্ধেষ: প্রযত্ব সুখ 
দুঃখ জ্ঞান আত্মারই লিঙ্গ । “তয়োরন্যঃ 


 পিপ্ললং স্থাদ্বত্তি* অন্য (জীবাত্ম) স্থুখে 


ফলভোগ করেন, ইহা হইতে নিদ্ধান্ত 
হইতেছে জীবই ঘে পাপপুণ্যের কর্তী 
এবং স্থুখছুঃখের ভোক্ত1! ইহাতে কিছু- 
মাত্র সন্দেহ নাই। লোকে বিষয়ভোগ 
তৃপ্তির জন্য বলিয়া থাকেন জীব অকর্তা 
অতোক্তা; পাপপুণ্য অবার কি। 

৩।. অনেকে রলেন জগৎ মিথ্যা 
কল্পিত,কিন্তু এরূপ বিশ্বাস অবিদ্যাপ্ধকারের 
মাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে আছে-_ ৃ 

সন্মুলাঃ দৌমোষাঃ প্রজাঃ সনাক্গতনাঃ সতগ্রতিষ্ঠাঃ । 
অর্থ।ৎ যাহার মুল মত্য তাহার বৃক্ষ কি- 
রূপে মিথ্যা হইবে? যে পরমেশ্বরের 
সামর্থ এই জগতের কারণ, তিনি নিত্য । 
কেন না পরমাত্বা। নিতা হুইলে তবে তা- 
হার সামথ্য নিত্য হইতে পারে | তাহা 
হইতে বখন জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তখন 
তাহ! মিথ্যা হইবে কিরূপে। পকযাদাবস্ডে 
চযক্লাস্তি বর্তমানেপি তততথ।” আদি ও 
সন্ত যাহার 107 টি 













পু বরাবর পা: ভাবে 
ঈশ্বতেই) খাকিবে। যদ্দি কেহ বলেন থে 
সংযোগজন্য পদার্থ পরমাণুর সমস্টিজাত 
বলিয়া) সংযোগের পুর্বে বা বিয্লোগের 
পারে  (প্রলয়ান্তে) কিরূপে থাকিতে পারে। 
তাহার উত্তর এই থে বিদ্যমান সংপদত্র্থ- 
রই সংযোগ হইতে পারে, যাহার বিদা- 
মানতা নাই তাহাদের আবার সংযোগ 
কি। যাহার বিদ্যমানত| আছে, তাহার 
পরমাণু সকল বিযুক্ত হইয়া! গেলেও অতি 
সক্ষম সুদ্ষম পদ্দার্থ রহিয়! যায়। ঈশ্ব- 
রের সামর্থ্যই জগতের কারণ, এবং উহা 
নিত্য, ঈশ্বরের এ চিরন্তন স্বাভাবিক শক্তি- 
গুণেই জগৎ রচিত হইতেছে, তিষ্ঠিতেছে, 
এবং প্রলয় দশ! প্রাপ্ত হইতেছে । 

(৪) অনেকে বলেন জলবিন্দু যেমন 
সমুদ্রবারিতে মিশাইয়! যায়, লয়ও তে- 
মনি, কিন্ত ইহা লয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য 
নহে। র 

যদ পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনসা| সহ 

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তমাহঃ পরমাং গতিং। 
অর্থাৎ জীবের মোক্ষের অবস্থায় পাচ 
ইন্ড্িয়জ্ঞান (বৃত্তি) মনের সহিত অর্থাৎ 
বিজ্ঞানের সহিত স্থির হইয়! দাড়ায়, বুদ্ধি 
অর্থাৎ নিশ্চয়ণত্বক বৃত্তি আর চেষউ। করে 
না, শুদ্ধ জ্ঞানদ্বরূপ জীবাত্মা! পরমানন্দ 
স্বরূপে যুক্ত হইয়। সর্বদা আনন্দ অনুভব 
করিতে থাকে । ইহাকেই পরম গতি বা 
মোক্ষ কছে রা 
পরমঞ্োতিপং সংগা স্বেন ্ধপেণাভিনিদ্পদাতে 





০881৩ 


০০:০২ 


অন্ত লমীপতা প্রাপ্ত হইরা, (ক্রেন 

রূপেণ) অর্বাৎ অবিদ্যাদি দোষ হইতে 

পৃথক হইয়া পরিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ স্বপামর্ধ্য 

সম্পন্ধ জীব মুক্ত হইয়া যায়। শারীরিক 

সৃত্রের চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্ণপাদেও মুক্তির 

তাৎপর্য এরূপ নিরূপিত হইতেছে । 
অভাবং বাদরিরাহ হোবগ্‌। 





পর যতি যে পরমায়। উহার 


অর্থাৎ বাদরির মতে ঘোক্ষাবন্থায় ইক্জিিয় 
বা শবীরাদি জীবের মহিত থাঁকে না। 
কিন্ত মন থাকে। 
ভাবং দৈমিনিনির্ষিক্লামননাৎ। 

৷ কিন্তু জৈমিনি আচার্য কহেন যুক্তাবন্থায় 
দেহ থাকে ও যুক্ত ব্যক্তি নিরতিশয় আ- 
নন্দ ভোগ করিতে থাকেন। 

বাদরায়ণ অর্থাৎ বানের মত এই ষে 

দ্বাদশাহবছুভয়বিধং বাদরায়পোষ্তঃ। 

বাদরায়ণ, বাদরি ও জৈমিনির মত সমন্বয় 
করিয়৷ কহিতেছ্েন যে (ম্বতাশৌগান্ত দ্বাদ-. 
শাহ শব্দের ন্যায়) মুক্তাবস্থায় ভার ও 
অভাব ছুইই থাকে, অর্থাৎ স্ুলশরীর ও 
অবিদ্যাদি রেশের অত্যন্ত অভাব, এবং 
জ্ঞান ও আত্মার পরিশুদ্ধ স্বশক্তির ভাব 
| ইছাই মোক্ষ। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পর- 
মামাকে লাভ করিলে জীব একদিকে জন্ম 
মরণাদদি দুঃখের হস্ত হইতে পরিভ্রাগ 
পায়, অন্যদিকে নিরতিশয় আনন্দে নিমগ্ন 
থাকে, ইহাই মোক্ষ। 

গৌতম খধিরও এই মত। তিনিও 
্বীয় ন্থায়দর্শনে লিখিয়!ছেন, 

ছঃখজন্মপ্রবৃত্বিদোষমিথ্যাজ্ঞনানামুত্তরোত্বরাপায়ে 
তদনন্তরাপারাদপবর্গঃ। ২। বাধনালক্ষণং ছঃখম্‌। ২১। 
তদতাস্তবিমোক্ষোৎপবর্গঃ। ২২। 
ঘর্থ। মিথ্যাজ্জান প্রযুক্ত জড়ে চেতনবুদ্ধি, 
ও চেতনে জড়বুদ্ধি হয়। এ মিথ্যাড্ঞান 
নিরৃদ্তি পাইলে, জীবের অবিদ্যাদি দোষ 
তিরোহিত হইয়া যায়। তাহা হইতে 
বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়| বিষয়াসত্তি অথ), 





হা বিন হইলে আর জন্ম হয় ন]। 
জম ছুটির! গেলে ছুঃখও ছুটিয়! যাগ্প। সর্বব- 
৷ বিধ ছুঃখ ছুটিয়া গেলে জীর অপবর্গ বা 
 ঘোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। বাধন! অর্থাৎ বিবিধ 
. প্রকার পীড়। বা কষ্ট উহার অত্যান্ত নিবৃত্তি 
হইলে জীব মুত্তিলাভ করেন। এইবপে 
আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে 
পারে যে মোক্ষ অর্থে জীবের লয় নহে, 
কিন্তু জীবের অত্যন্ত আনন্দভোগের 
অবন্থ] ! 
সত্যাং জ্ঞানমনস্তম্‌ বঙ্গ যোঁ বেদ নিহিতং গুহায়াং 
পরমে ব্যোমন্‌। সোশ্,তে সর্ববান্‌ কামান সহ ব্রন্ধণা 
বিপশ্চিতেতি। তৈতিরীর উপনিবঘচনস। 
অর্থ যিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত- 
স্বরূপ ত্রক্মাকে আত্মস্থ করিয়া জানেন বা 
প্রাপ্ত হয়েন, তিনি সর্ববগত ও সর্বশক্িমান : 


ঈশ্বরের সহিত সমুদয় কামনার বিষয় : 


উপভোগ করেন অর্থাৎ সকল ছুঃখ হইতে 
বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সহিত সদানন্দে 
অবস্থিতি করেন। ফাঁহার মোক্ষ অর্থে 
জীবের লয় বুঝেন, তাহাদের মতে বিবে- 
কাদি সাধন নিতান্তই নিচ্ছল। লয়ে জীব 
ও ত্রন্দের এক্য ধরিলে ব্রহ্মও একভাঁবে 
ভ্রান্ত ও অজ্ঞানী হয়! পড়েন। কিন্তু তাহ! 
কিরূপে হইবে_ত্রহ্ম যিনি তিনি *গুদ্ধ 
মগাপবিদ্ধং কবিরিত্যাদি* পরিশুদ্ধ পাঁপ* 
রহিত সর্ধবজ্ঞ, তাহাতে অভ্ঞানাদি দোষ 
কথনই আগিতে পারে না; তিনি দেশ 
কালের অপরিচ্ছেদ্য । ভ্রাস্ত্যাদি দোষ 
অল্পজ্ঞ জীবে তাহাতে নহে । যদ্দি কেছ 
বলেন-__ 

“তৎম্ছষ্1 তদেবানপ্রাবিশৎ, অনেনাত্মন। জীবেনাঙ্গ 
প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।” টতত্তিরীস্বোগনিষদ্‌। 
অর্থ। ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহাতে 
অনুগ্রবিষ্ট হইয়াছেন, এবং জীবাত্মারূপে 
শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! নাঁমূপ পরি গ্রহ 


১৪ ভরনোিনীপিক মল রি: 





করিয়াছেন। তাহার । "কানা পুত নলষ্জ ২৯ ০০০ যে এরূপ 
অর্থ নিতান্তই অনর্থকর | 

শরীরং প্রবিষ্টো জীবঃ জীবমন্প্রবিষ্ট ঈশ্বরোন্তীতি 
গমাতে । - 
জীব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এবং 
ঈশ্বর জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন 
ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য । টির প্রমাণ 
এই যে ৃ 

ঘ্বা স্ুপর্ণা সুজা সখা! সমানং রি পরিষস্বজাতে। 

এক শরীর মধ জীবাত্মা আর পরমাস্মা। 

| রহিয়াছেন, তাহার! পক্ষীর ন্যায় একই 
| বৃক্ষ অবলম্বন করিয়! রহিয়াছেন। ইহার 
উপর যদ্দি কহ বলেন যে জীব ও ঈশ্বর 
| একই, তিনি নিতান্তই অর্র্বাচীন। ঈশ্বর 
| আপনার সামর্ঘ্যবলে জগৎ উৎপক্ন করি- 
। যাছেন। প্রমাণ_- 
1  তরসাপারে র্ষো .ব্যোননঃ স্তুত্যোবা 'অবসে 
ধৃবন্মনঃ | চক্ষে ভূমিং প্রতিমানমোজসোহপঃখ$ পরি- 
ভূরেধা! দিবম্‌। খাখেদ সংহিতা অঃ ১, অ ৮ ব ১৩ 
ম ১২। 

হে পরমেশ্বর । তুমি আপনার “ম্বভৃতা1” 
| দামর্থা ও “ওজন” পরাক্রমে ভূমি জল, 
স্বর্গ দিব অর্থাৎ ভূমি হইতে সূর্য্য পর্ধ্যস্ত 
সমস্ত জগৎ স্্থি রক্ষ! ও প্রলয় করিতেছ। 

ন যসা দ্যাবাপৃথিবী অন্থব্যচে। ন লিদ্ধবে! রজসো 
অন্তমানগুঃ নোত স্ব বৃষ্টিং মদে বসা যুধ্যতএকে| অন্যচ্চ 
কষে বিশ্বমান্থুষক্‌। ক সং, অ ১, ৪,বঃ ১৪, মন্ত্র ১৪। 
হে পরমেশ্বর! এক অসহায় বিশ্ব 
তোমারই অন্ুসঙ্গী, ইহা! তোমারই রচনা, 
তুমিই ইহার অবলম্বন ! কিন্ত ইহা তোম! 
হইতে স্বতন্ত্র, ইহা [তামার গু 
নছে। 

ন্যদবিশ্বং সস্মাসতি ত্বং চরুষে রুতবানসি । 
এই জগৎ তোমার স্বরূপ হইতে অন্যৎ 
ভিম, তুমি ইহার রচয়িতা, কিন্তু তুমি 
জগত্রূপ নছ। | 








0.০ এএপাকািস 
ছিমানমাস্মনঃ ॥ নিত্যো হনিত্যানাং চেতনস্চে্নানামে- 
কোবসথনাং যো বিদধাতি কামান্‌। তমাম্মস্থং যেহস্থ- 
পশ্ান্ি বরানেবং শান শাশ্তী নেতরেযাং। 


খিন সুক্ম হইতে সুক্ষ মহৎ হইতে মহৎ, 
যিনি জীবদিগের আত্মাতে নিহিত বা স্থিত, 
অর্থাৎ ধাহাকে সাধকের! ধ্যানপ্রভাবে 
আত্মার মধ্যে দেখিতে পান উত্যাদি। 
ইহাতে জীব ও ব্রঙ্গের ব্যাপ্য ব্যাপক 
অন্তর্ধামী অন্তর্যাষ্য সন্বন্ধই নিরূপিত হই- 
তেছে; এবং জীব ও ক্রক্ম যে এক নহেন 
তাহাই ভূয়োভূয় বল! হইতেছে। ব্যাস- 
সূত্রে আছে “নেতরোহুন্ুপপত্তেঃ” ইতর- 
ক্দীব জগতের অস্টা ব1 কারণ হইতে পারে 
না। “ভেদব্যপদেশাচ্চ” ব্রক্গাও জীব উভয়ে 
ভিন্ন। “মুক্তোপস্যপাব্যপদেশৎ” মুক্ত 
পুরুষ ত্রন্মের সমীপবর্তাঁ হইয়া, আনন্দী 


তের কারণ নহেন। “বিশেষণতেদব্যপ- 
দেশাভ্যাং নেতরো”” বিশেষণ দিব্য সর্ব 
জ্ঞাদি ইহাই ভেদব্যপদ্দেশ; জীব ও প্রকৃ- 
তাদি হইতে পরমাত্ম! শ্রেষ্ঠ এ কারণ জীব 
ও প্রকৃতি জগতের কারণ নছেন। এই- 
রূপে ব্যাসের শারীরক সৃত্রেরও স্পষ্ট 
সিদ্ধান্ত ঘে জীব গত্রক্ম এক নছেন। 
কিন্ত নবীন বেদান্ত্রীগণ প্রথমতঃ জগতকে 





স্পা সপপস্পপপ০িড 
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রাত নে জগতের মূলমন্ত্র হ্ইা 

দাড়ায়। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থহীন 

হইয়! পড়ে। অতএব সকলের কর্তব্য যে 

শাস্ত্রের নিগুঢ় অর্থ অবগত হইয়া,বেদান্তের 

প্রকৃত তাৎপর্যয নিন্ধপণ করিয়। তাহাই 

যেন জগতে প্রচার করেন, এবং ভ্রমশ্রমাদ 

ও ঘোহের হস্ত হইতে ইতরজনপাধারণকে 
রক্ষা করেন। 


উপদেশ। 


মনুযোর যতগুলি রিপু আছে তল্মাথো 
ঈর্ষা একটা প্রবল রিপু। পরের স্থুখ মৌ- 
ভাগ্য-দর্শনে মর্মাহত হওয়ারই নাম ঈর্ষ। 
বা! পরশ্রীকাতরতা। যে ব্যক্তি পরের 
কোনরূপ শুভ-সন্দর্শন বা শুভ-মমচার শ্রাবণ 


। করিয়া মর্মাহত হয়, তাহার ক্ষণকাঁলের 


৷ জন্যও স্বখ-শাস্তি-সন্তোগ ভাঁগো ঘটে 
হয়েন। *প্রাণভূচ্চ' প্রাথধারী জীব জগ- 


মিথ্য। কহিয়া ও দ্বিতীয়ত জীব ও ত্রঙ্ষের 


এক্য স্বীকার করিয়া সাধারণের বড়ই 
অনিষ্ট করিতেছেন। তাহাদের মতানু- 
যায়ী হইলে জগতের উপ্মতি, পরস্পরের 
প্রতি প্রীতি, বিদ্যাদি শিক্ষায় পুরুযার্থলাভ 
ও আদ্ধাদি সমুদয় নিল্ফল হইয়া পড়ে। 
পরমেশ্থরের আঁজ্ঞাপালন স্ততি প্রাথন। 
উপাসনা ও স্বান্প্রপাদের পরিবর্তে মিথ্যা- 
৮১ ্বার্সাধন ছক্ষিয়াশক্তি পাপে 


না। শাস্ত্র বলেন, _ 

শ্য ঈর্ঘঃ পরবিত্বেযু রূপে বর্ষে কুলান্বয়ে। 

স্থখসৌভাগাদৎকারে ভসা ব্যাধিরনস্তক? | 
অন্যের ধনে, রূপে, বীর্ষে, কূলে, ক্ুখে, 
সৌভাগ্যে ও সদনুষ্ঠানে যে ঈর্ষা করে, 
তাহার ব্যাধির অন্ত নাই। পরগ্রীকাতরতা 
অশেষ আধ্যাত্মিক মহাব্যাধির আকর। 
নির্ধ্যাত্তন-স্পৃহা, মিথ, শঠতা, প্রবঞ্চন। 
প্রভৃতি ছুষ্প্ররৃত্তি-রাঁশি ঈর্ধার নিত্য দহ- 
চরী। ইঞ!র প্রভাবে সময়ে সয়ে "ক্ে।ধঃ 
সথৃুর্জয়ঃ শক্রঃ, ছুর্জজয় শক্র জ্বেধের উৎ- 
পত্তি। ঈর্ধ। ক্রমশঃ জন্যান্য রিপুকে 
উত্তেজিত করিয়া €তীলে। একদিকে 
ঈর্মার প্রভাবে যেমন প্রায় সমস্ত দুষ্তার'ও 
সমুত্তেজিত হয়, লমস্ত অন্তঃশভ্রঃ গুতা 
পায়,-অপরদিকে তাঁহাদিগের আত্যাচারে 
মনুষ্যের সদ্গুণ ও মগ্প্ররৃতি দদৃহ নিক্দন্দ 
_ নিস্ত্_মবত প্রায় হইয়।পড়ে । 


